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স্নক্ভাস্পভ্ভডিল্র ভ্ভিন্তাজ্লন। + 
মহামহোপাধ্যায় স্ীযোগেজ্ছনাধ তর্কবেদান্ততার্থ 


মাননীয় সচ্ছনরনদ, 

আপনারা লকলেক্ট বন্ডশ্রত এবং পাচা ও গ্রতীচন দর্শনম্মারে লিলহাত । 
আমি প্রতীচা দশনশান্সের কিছু ভ্ঞানি ন।। প্রাচা দর্শনশাপ্রে অতি সামা গান 
আমার গাছে । এজ্তন্ক আমি ভারতীয় দর্শনশাদ সম্বন্ধে তুই একটি কা বলিব । 
নাদের ভারতীয় দ্নিশান্মের অসংখ্য প্রস্থান থাকিলেও তাহার পো ভাগ কয়েকটি 
প্রন্থানেরই শালোচন। বর্থনান সময়ে ভারতবধে হইয়। গাকে। ম্যায়, নৈশেষিক,, 
সাংখ্য, পাভঞ্চল, পূর্ববনীনাংস। ও উন্তরমীনাংসা এই ছয়খানি দর্শন আনাদের দেশে 
ফড়দর্শন নানে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এতদ্বাতীত বৌদ্ধ, ভৈন, লোকায়ত, বিবির, 
শাক্ত, শৈব প্রভৃতি অসংখ্য দর্শন প্রস্থান ভারতীয় দর্শনশাান্রে দেখিতে পা ওয়া যায় । 

ভারতীয় পরাধীনতার লনয় হইতে ভারতীয় দর্শলশান্মের আলোচন! ব্রন? 
নিভব ভাব প্রাপ্ত ভইয়াছে । আনরা দর্শনম্ান্্ের আলোচন! করিলে তাহা যেন 
আর সভভীব বস্তু নহে: ক্রমশ: এই আলোচনা অতিশয় ম্লান ও নিঙ্তীস হইয়া 
পড়িতেছে। এক্ন্য দর্শনশান্দের আলে।চনা-কর্ণ্ত ও ভনদাদারণ এই আলোচনায় কোন 
ফললাভ করিতে পারিতেছেন না) শ্যায়ভাষাকার ভগবাল, বাংল্ঞায়ন আশীশিকটী 
ব্রয়ী, বার্ধা ও দণ্ডনীতি এই চাবিটী বিচার উল্লেখ করিয়। পরে বলিয়াছেন _ 

* ইনাঃ চতশ্ৰঃ বিয়া: পুথকৃপাল্থান।: 
প্রাণভিভাষ্‌ অন্ত গ্রায় উপদিশ্যাশ্টে * 

ইহার ভার্থ এই যে এই চারিটী বিদ্যরে ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন রূপ । সমগ্র প্রানী- 
বর্গের শন্তগ্রচের ভন অর্থাৎ তাহাদের উপকারের জন্য এই চাবিটী পিছ)! উপদিই 
হইয়াছে ।, এই চারিটী বিদ্যার মধ্যে ভাপীর্ষিকী একটী। বিদ্যা -এই বিগ) এখন শর 


* নু্গীজদর্শন পরিসাদেত পঞ্চম বালিক ন্দপদিবেশনে প্রদত্ত । 
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প্রাণীপুজের উপকারে সনর্ধ হয় ন! । প্রাবীপুছের কথা গুরে থাকুক-__নানুষের ৪ আর 
উপকারে লাগে না। এই আহ্বীন্ষিকী বিদ্যার আলোচন। এত নিভ্রীব হইয়া পড়িয়াছে 
যে এই বিগ্তার উচ্ছেদ ঘটিলেও আমাদের কোন হানি হইবে বলিয়। আমর! 
মনে করি না। ভগবান ক্ৌটিল্য তাহার অর্থশান্দ্ বলিয়াছেন যে__ 
"বলাবলে চৈতাসাং হেতুতিরন্বীক্ষনাণা লোকন্তোপকরো তি, 
বাসন অহ্দয়ে চ বুদ্ধিনবন্থাপয়তি প্রজ্রবক(ত্রিযয়া বৈশারগ্ঠং চ করোতি ৷" 


কিন্তু আন্ত এই আস্বীশ্ষিকী বি) হেতুসমূহ দ্বারা অঙ্গীক্ষণ করিয়া! ইতর বিদ্যা সমূতের 
বলাবল অবধারণ করে না॥। বাসলে বা অভ্রাদায়ে এখন আর বুদ্ধিকে স্বস্থ রাখে না। 
প্রজ্ধার বৈশারদ্য, বাক্যের বৈশারত ও ক্রিয়ার বৈশারগ্য এখন আর সম্পাদন ক'রে না ॥ 
পরাধীন দেশের বিগ্যাও নিতান্ত নিন্তে্জ হইয়া পড়িয়াছে । ভারতবধে যদি পরাধীন- 
তার অবসান ঘটিয়! থাকে তবে পরাধীনতার অবসানে ভারতীয় বিগ্/াসমুহের এবং 
বিঢ্াসমূতের মধ্ এই আহ্বীক্ষিকীর দীর্ঘ অবদাদের অবসান হওয়া উচিত। আমরা 
যদি স্বাধীন দেশের আাধিবাসী হই তবে আমাদের বিদ্যাতেওড তাহার প্রভাব পরি 
লক্ষিত কওয়। উচিত । কিন্তু আমরা গতানুগতিক রীতিতেই শান্বের আলোচন। 
করিতেছি । দশ'নশাস্রের সম্ভীবতার ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। এইভাবে 
"ভারতীয় শান্সসমূহ আলোচিত হইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের উচ্ছেদ 
অবশ্যপ্তাবী । নিক্ষল আলোচনা বলত্রম € বন্ত অর্থব্য় দ্বারা রক্ষিত ভওয়ার সম্ভবনা 
নাই! 
ভারতের অমুলা সম্পত্তি আধ্াম্মিকতা। এই আধ্াম্মিকতা দশ নশাদ্থের 
ভিত্তিতে প্রতিডিত । ভারতবর্ষে যে কোন শাস্ত্রের আলোচনা এই দশ নিশাস্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । দশনিশান্ত্ের উচ্ছেদ ঘটিলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইবে । এভন্য আমার 
বিনম্র নিবেদন এই যে আপনার! এই দেশের চিন্তাশীল বাক্তি, ভারতের সর্বনাশ ততে 
ভারতকে রক্ষা করিবার গুরুদায়িহ আপনাদের উপর ৷ হাপনার! এবিষয়ে অবহিত 
হইবেন হাই আনার প্রার্থনা । 
ভারতের পাতোক দশনি প্রন্তানেই নবীন রীতির চিস্তাধারা প্রবতিত হইয়াছে । 
এই নবীন রীতির চিস্তার ফলে প্রাচীনরীতির চিন্তানস্রোত একেবারে নিরুন্ধ হইয়া 
গিয়াছে ॥ ন্যায়, সাংখা, মীমাংসা! প্রভৃতি দ্শনের অতি সুপ্রাচীন আচা্যযগণ যে- 
জাতীয় চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেই চিন্তান্রেতের সহিত আনর। বর্তনান 
সনয়ে এককূপ অপরিচিত বলিতে হইবে । প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত সম্পর্ক 'বিচ্চিন্ন 
প্রঈালে নবীন চিন্তাধারার পরিপুষ্টি হইবে ন! এবং নবীন চিস্তাধার! নানবের কল।।ণ।- 
ভিমুবীভ হইবে না) এজন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের চিন্তার সভিত নবীন দাশনিকগণের 
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চিন্তার অন্জেদ্য সম্বন্ধ রক্ষা কর। নিতান্ত প্রয়োজন । এউতিহ।সিকগণ মেনন অতি- 
যত ও নিপুণতার সহ্বিত প্রাচীন ঘটনাবলী চিরাভীত হইলেও তাহাকে বন্ভনান 
জনগণের দৃষ্টিপপে আনয়ন করিয়া থাকেন এইকপ দার্শনিকগপেরও যান্গ এবং প্রণি- 
ধানের সহিত প্রাচীন চিন্তাধারার স্লন করিয়া নপীন দাশর্শনকগনণের ৃর্রিপাে 
আনয়ন করা উচিত । 

ভারতের স্বাধীনতার যুগে যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারা ভারতের কল্যাণের 
ক্তন্য প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই লনস্ত চিন্াধারা। রুদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণ উচ্চিয় হইয়। 
যায় নাষ্ট। এখনও কৃতবুদ্ধি পণ্ডিতবর্গ অন্তশীলন করিলে প্রাচীন চিশ্তাশ্রোতের সঠিত 
আমাদের পরিচয় ঘটাতে পারেন, তাহাতে নবীন চিশ্র(ক্রোতের পরিপুপ্রি সভার 
ঘটিবে ॥। ভগবান্‌ ভক্রহরির 'বাকাপদীয়া, কুনারিলভট্ের 'শ্লোকবান্ডিক' ও 'তদ্রনান্তিলা 
প্রভাকর মিত্রের 'বৃহতী' শালিকলাথের -খজুবিললা' ও *প্রকরণপর্চিকা, আচার্শ।- 
শক্কারের 'বৃহদারণাকভাষা' ও তাহার বান্তিক মহানতি অগুনমিশ্রের ‘বিপিসিবেক' ও 
'ত্রচ্মপিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থ নিবিষ্টচিন্তে আলোচন! করিলে প্রাচীন দাশ নিকগণের চি 
স্রোতের সন্ধান পাওয়। যাইবে । এইরূপ মহামতি উদ্দোতকরের 'গ্যায়সাণ্ডিক', 
বাচস্পতি মিত্রের ‘তাংপর্ধযটীক৷' ও আচার্ধা উদয়নের “পরিশুদ্ছিি ও “আন্ত 
বিবেক" প্রস্থতি গ্রন্থের আলোচনা করিলে, বর্তমান হ্যায়দর্শনের আলোচনায় 
সজীবতা পরিলক্ষিত হইবে । এইরূপ যাচ্বন্ধা ম্যতি, চরকসংহিতা, আন্মঘোষের 
‘বৃদ্ধচরিত', ‘যুক্তিদীপিকা' প্রন্থতি গ্রন্থের আলোচনায় সাংখাতব্ের বনু নুতন পৰি- 
জ্ঞান আমাদের হইতে পারে । এই সমস্ত গ্রন্থরাশির আলোচনা করিয়। প্রাচীন ৩ম 
সিদ্ধান্তরাশি সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা একমাত্র আপনাদেরই আছে, জনদাধারাণের 
ভাহা। নাই । এই গুরুভার অশ্যে বহন করিতে পারে না। যে সনস্ত সিক্ত 
একদিন স্বাধীন ভারতে সঙ্গলিত হইয়াছিল, পরাধীনতার দীর্ঘনিদ্রার অবসানে মাহ 
ভারতীয় পণ্ডিত সমাক্তের দেই প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত গুলির আলোচন! প্রধানতম কর্তন ॥ 
তাহাতে নবীন ভারত তাহার কল্যাণের পথ দেখিতে পাইবে । 

বৰ্ণ্ন৷ান সময়ে যাহার! ষড় ভাব পদার্থবাদী বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্তের আন্দোচল। 
করলেন ঠাহার। এরূপ দৃঢ় সভিনান রাখেন যে, কোন ভাব পদার্থ ই__জ্রবা, গুণ, ক্শ্ম, 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টার বতিভূতি হইতে পারে না। যেকোনও ভাব বব্ব 
এই ছয়টার অন্তর্গত হ্ৃইবেই । এজ্ঞযা বৈশেষিক তন্ত্ে শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্য। প্রদ্ধতি 
কোন্‌ পদার্থের শহ্তর্গত হটবে উহা লইয়া বিবাদ দেখিতে পাওয়। যয়। প্রদগিত- 
ছয়টা ভাব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত শক্তি নামক একটী পদার্থ, ভাট পশ্থানে € 
প্রাভাকর প্রন্থানে অঙ্গীকুত হইয়াছে । কিন্তু বৈশেষিকগণ তাত! স্বীকার করেন লা। ও 
এইরূপ কোন কোন দাশ নিক শম্বহ" নানক একটী আ[তারক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। 
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"স্বান লাইঘ়াই সমস্ত লোক বাবচার প্রবৃন্ত হইয়া খাকে । কাহার কোন, বস্মতে সদ : 
কিরূপে এই স্বত্বের উৎপভ্ডি হয় ৫ স্মঙ্জের নিবৃত্তিই বা কিকন্সে ঘটে ? ইহার নিরূপণ 
লোক বানহারে অত্যান্ত অপেক্ষিত। বিচারালয়ের বিচার বিভাগে এই সতের 
আলোচনা হইয়া থাকে । কিন্তু স্বহ পদার্থটী কি? ইত! দ্রকা, গুণ, কশ্ম প্রভাত 
চয়টী ভাব পদার্থের অশ্তর্গত.কিন! £ ইহা লৌকিক কি অলৌকিক + ইহার স্থঙ্ 
নিরূপণ পাচীন দার্শনিক প্রস্থানে থাকিলে, বর্তমান দাশএনক চিন্তাতে ষ্টহার 
স্থান অতি অপ্র । আমার মলে হয় এই স্ব সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন । 
চৌধ্যাদি দ্বার। আন্ত ড্রবো চোরের স্ব উংপন্প হয় কিনা, এরূপ বলপূর্ববক গ্রহণ 
করিলে স্বহ উৎপন্গ হয় কিনা ? বলপুর্ববক গ্রহণ করিলে যদি স্বদ্ধ উংপয় ন। চয় তবে 
জায়ের দ্বারাও স্বদ্ব উৎপন্ন হইতে পারে কিন ? চৌয্যাদিব দ্বার! সহ উংপয় না তট্টকো 
চৌখ্যাম্মক বাবসায় দর য'হার। ধনসপচগ করেন সেই ধনে তাহাদের আখ থাকবে 
কিন। { তাহাদের স্বত্ব না থাকিলে এ দ্রনো কাহার আহ উৎপল হকঈটাবে £ এই দ্রব্য 
[ক রাজ্গগামী ? রাজ্তকোমে নিক্ষিপ্ত হইলে ? সর্ববপা অস্দা্মিক বন্য সম্ভাবিত (কন। ? 
কোন ড্রবা উৎপর চইতেই কি কাহার স্ব হইয়।ই উংপগ্র হইবে ; সন্বামিক বন্ধ 
উৎপন্নট হইতে পারে না ইহাই কি সঙ্গত? স্বামীর নৃতাতে স্বামীর দ্রবো স্বামীর 
স্তরের উচ্ছেদ হয় কিন। ? এই সমস্ত বিষয়ের যথার্থ আলোচন! দাশ নিকগনই করিতে 
পারেন । দাশ নিকগণের স্বন্্দৃষ্টিই ইহার বন্ডের উদ্ভেদ করাতে পারে। লে।কবাবহার 
নির্ববাহের ভগ স্বাছের দে আলোচন। কর! হইয়া থাকে তাহ। অতি স্থূল । 

আমার বিনীত নিবেদন এইযে দাশ‘নিকগণ এইদিকে তাহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে ভারতের পাছত কল্যাণ হইতে পারে । সকলেই গতান্তগতিক চিষ্তায় অতাস্ত, 
কোন নূতন বিষয়ে চিন্তা করিতে কেহ সহজে সম্মত হয় না। নৃতন বিষয়ে চিন্তার 
শসানর্থ। ঘোর আকলাণের হেতু । ইহা চিন্তার বাধি । ইহা চিন্তার জাড়া । কেবল 
ধমদ্ধার। বহ্চির শন্তনানকরিতে পারি, এরূপ শম্কমানকৌশল জতি অকিঞ্চিংকর । 

পরিশেষে আনার নিবেদন এই যে, যে জাতীয় দাশনিক চিন্তায় (চন্তাকারীর 
কল্যাণ হয় ও ভনসাধারণের কলাাণ হয় তাদুশ দাশনিকচিন্তায় দাশ“নিকগণের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হওয়া উচিত । 





স্যুক্ডিল্র স্ৰহ্্দবপা = শউষ্পীস্স 


(হ্যায়-বৈশেষিক মত ) 


উ্ীসতীগচক্ছ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এচ ডি 


প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অনেকের নতে পুরুবার্থ চারি প্রকার, 
যথা__ধম? অর্থ, কান € নোক্ষ। এই চতুবগ যথাযথভাবে লাভ করিতে পাারিলেই 
মানুষের জীবন সার্থক হয় বলিয়। ঠাহার। ননে করিতেন ! সাধারণভাবে ভাহার। এই 
চতুবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়। শীকার করিলে€, মোক্ষ পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বা পরন পুকুঘার্থ 
বলিয়া, উহার গুণ কীর্ুন করিয়াছেন এবং অপর পুরুষার্থ গুলিকে নোক্ষসাসনের 
উপযোগী করিবার নিদেশি দিয়াছেন । প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন শাখাতে মোক্ষ 
বা যুক্তিই দর্শনশান্জের মুখ্য প্রয়োজ্নরূপে স্বীকৃত হইক্কাছে। বস্তুতঃ আনাদিগের সকল 
শাস্ত্রের চরম প্রয়োজন মুক্তি । স্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পরমপুরুষার্থ সনোগ্ষ বং 
যুক্তির স্বরূপ ও লক্ষা কি তাহাই এই প্রবন্ধের জালোচা বিষয় । ূ 

মুক্তির কথ। বলিতে গেলেই বন্ধের কথ। আসিয়া পড়ে । সাধারণ ভালে এক্ণ। 
'বল। যায় যে পূৰে একট। বন্ধনের অবস্থা ন! থাকিলে মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে মা) 
এডন্া ভারতীধ সকল দর্শনেই বন্ধ ভীবাত্মার সম্বন্ধেই মুক্তির প্রশ্থ উঠিয়াছে এব. উই!র 
স্বরূপ ৪ উপায় সপ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করা হইউয়ছে। এ সকল দর্শনে মুর্তি 
বলিতে নৃানপক্ষে বন্ধ জীবায্মার দেহবন্ধন মুক্তি বুঝা হইয়াছে, কারণ ভীবান্মার 
দেহ-বন্ধন হইতেই লব সুখ-দুঃখের উংপস্তি হয়। যে কোন কারণেই হউক, জ্ীসাত্মা 
দেহ ধারণ করিয়। এ পুথিবীতে জন্ম লাভ করিলে তাহাকে নানারূপ সুখ দুঃখ ভোগ 
করিতে হয়| স্থখ প্রতোক জ্তীবাম্মমরই কামাবন্ত্র । শাম্ততং পক্ষে, সকল ভীনত মে 
ছুখে নিনুন্তি কামনা করে দে বিষয়ে সন্দেহে নাই । কিন্তু ভীনায্মার দেহ-নপ্ধন বা 
দেহ-সঙ্গ থাকিতে একেবারে ছংখনিবুত্তি হইতে পারে না। আর ভীবাস্মর দেহধারণেল 
নামই জম্ম এব: দেহে আ'ত্মবৃদ্ধিই দেহ-বন্ধন। অতএব ভারতীয় দার্শনিকগণ মুক্তি 
বলিতে শশ্কত:পশ্ষে ভীবাক্মার দেহ-বন্ধন যুক্রিদ্বার। দুঃখ-বিমূক্তি বা দুঃখের চিরলিরুন্তি 
বুঝিয়াভেন । অবশ্য ভাহাদের মবো ভীবাস্মার স্বরূপ সঙ্ধক্ধে নততভেদ খাকায় তাহার 
মুক্তি সম্বন্ধে মতঙেদ দেখা যাঘ। কিন্ত ভাহারা সকলেই চীবাগ্রাকে দেছেক্ছিয় ভন 
বাতিরিক্ত, নিত্য ও নিহিকার পদার্থ বলিয়। স্বীকার করেল । নতুবা উহার মুক্তি সম্বন্ধে 
ভীঙ্গাদিগের উপদেশ সঙ্গত ও সার্থক হয় না। এই জন্তাই ভ্ুডুবাদী দর্শনে মুক্তির 





৬ দর্শন 


কোন উপদেশ নাই এবং দর্শনাশ্তরে প্রদত্ত এরূপ উপদেশকে উপহাস কর। হইয়াছে । 
বোধকরি এই এক কারণেই খ্ৰীষ্টীয় প্রভৃতি ধর্মে ভারতীয় দর্শনসম্মত মুক্তিৰ কথা নাই, 
মাত্র পাপমূক্তি (5.1৮৭0০7,) স্বর্গ ইত্যাদিকে পরন পুরুষার্থ বঙ্গিয়। কীর্তন কর! 
হইয়ছে ॥। আর! যুক্তি বলিতে যাহা বুঝি পাশ্চাত্য দর্শলেও ঠিক সেরূপ কোন পদার্থ 
মাই । অবগ্ত পাশ্চাত্য দাশনিকদের মধ্যে কেহ কেহ মানব জীবনের চরম লক্ষ্যব্ূপে 
আদর্শ নৈতিক জীবন ( Mora] ideal ), জ্ঞানর্ূপ ভগবংপ্রেন ( Intellectual love 
০0০ ), দিব্য বা নিত্য ভীবন ( 60০:9] 116), প্রভৃতির কথ! বলিয়াছেন । 
কিন্ত -এগুলির কোনটিকেই ভারতীয়দর্শনপ্রতিপাদয জীবাস্মার ভ্রম্ম-বন্ধন বা 
দেহ-বন্ধনের মুক্তিদ্বার। দুঃখের চিরনিবৃত্তিকূপ মুক্তি বা নোক্ষ বলা যায় না। ভারতীয় 
দর্শনের ম্যায় পাশ্চ।তা দর্শনে যে মুক্তি ব! মোক্ষ সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয় 
না, তাহার মূল কারণ বোধহয় এই যে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনে জ্রীবাস্বাকে 
দেেন্দ্রিয় মন ব্যতিরিক্ত নিত্য ও নিবিকার পদার্থ বলিয়। স্বীকার করা হয় না, এবং 
জীবাগ্ৰা এরূপ ন। হইলে তাহার মুক্তির প্রশ্ন উঠে ন। 

এখন আনরা হ্যায় বৈশেধষিক দর্শনোক্ত মুক্তির স্বরূপ 9 উপায় সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হঈটব। ম্ঠায়দর্শনে মুক্তির নাম অপবর্গ এবং অপবর্গের অর্থ 
জীবের সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যস্তিক নিৰৃত্তি। মহুধি গৌতম ম্যায় দর্শনে বলিয়াছেন, 
“তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ;” (১১২২) | ইহার পূর্বস্থত্রে হঃখের উল্লেখ থাকায়. বুঝ। 
যায় যে ভাহার নতে সর্বপ্রকার সমস্ত ছুঃখের যে অত্যন্তবিমোক্ষ অর্থাং আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ ধা অপবর্গ । গ্যায়স্থাত্রের ভাষ্যকার বাংস্তায়ন গৌতমেক্ত 
অপবর্গের বা(খা। করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “জন্মমরণ এবন্ছো চ্ছেদঃ সর্ববহহখ প্রহাণমপবর্গ 
ইতি”--(১1১।৯ ) অর্থাৎ জন্ম-মরণ প্রবাহের নিবৃত্তিকূপ যে সর্ব দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি । 

বৈশ্লোধিরু দর্শনে মহধি কণাদও বলিয়াছেন, “তদভাবে সংযোগাভাবোহ প্রাতু $াবশ্চ 
মোক্ষ” (৫1২১৮ )) ইহার পুর্বস্ত্রে অপৃষ্টের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে জীবের 
ধর্মাধর্মরূপ অনুর অভাবে তাহার যে দেহ শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সংযোগের 
আভাব এবং পুনর্ববার অন্য শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সংযোগের অপ্রাছর্ডাব বা 
অন্ুৎপন্তিৎ তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি । অতএব কণাদের মতেও জীবের শরীরাদি সম্বন্ধ 
অর্থাৎ জন্সনিরস্িদ্ধার। যে আত্যন্তিক ছ:খনিবৃন্তি ঘটে তাহাই মুক্তি । প্রশশুপাদ 
প্রভৃতি বৈশেধিকাচার্ধ্যগণ কনাদের উক্ত সুত্রান্সারেই মোক্ষের ব্যাখা । করিয়া 
বলিয়াছেন হে নির্বান্ন অর্থাৎ“ধর্মাধর্মমুক্ত আত্মার শরীরাদির নিবৃন্তি এবং পুনঃ শরীরাদির 
অন্থৎপত্তিই নোক্ষ । কারণ শরীরাদির সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধ হইলেই জীবের নানা-পকার 
ছুংখভোগ অবসশ্যান্তাবী । তাহারা আরও বলিয়াছেন যে আস্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ 


দর্শন ৭ 


গুনের অত্যন্ত উচ্ছেদের পর তাহার যে স্বরূপে ব! শ্রব্যনাত্রূপে অবস্থিতি, তাহাই 
মোক্ষাবস্থ।॥ স্যায়-বৈশেধিক মতে আত্মা নিতা ও নির্বিকার ভ্তক্ছ দ্রবা নাত্র। উহা! 
চৈতন্য ও স্থবস্বরূপ নহে ॥ জ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম, স্থথ ও ছুখাদি আত্মার অনিত্য নিশেষ 
ক্ণনাত্র । উহাদের অত্যস্ট বিচ্ছেদ বা নিবুতি হইলেই আত্মার ব্বন্দর্ূপে অবস্থান তয়, 
এবং এরূপ স্বরূপাবস্থিতিই মুক্তি । অতএব আসর! সাধারণভাবে বলিতে পারি যে 
গ্ঠায়বৈশেষিক মতে জীবাস্বার আতান্তিক দুঃখনিবুত্তিই মুক্তি । স্ুঘ্প্তিকান্সে এবং 
প্রলয়কালেও জীবের কোন ছুঃখান্থছুতি থাকে ন! । কিন্তু স্ুমুপ্তি বা. প্রলয়কালে যে 
ছুঃখনিবৃন্তি হয় তাহা সাময়িক এবং তাহার পর ভুংপের পুনরাবৃন্তি ঘটে। এরূপ 
সানযিক দতুঃখনিবৃত্তি আত্যন্তিক তুংখনিবৃত্তি নহে । যে অবস্থায় সর্বপ্রকার হৃঃখের 
এনন নিবৃত্তি হয় যে তাহার পুননাগননের আর কোন সম্ভাবল। থাকে না, তাহাই 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃন্তি না মোক্ষ । 

পুবেবক্ত মতে কয়েকটি আপন্তি হইতে পারে এবং অনেক সম্প্রদায় এরূপ 
কোন কোন আপত্তি উদ্ধাপনও করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতন অপবর্গের পরীক্ষা 
প্রকরণে 'উহ। অসম্ভব’ এই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে দুঃখের আতা স্তিক নিবৃত্তি কোন জীবের পশ্ষে স্তব নহে । জীব নাত্রই রা।গদ্েষের 
বশীভূত এবং তদমুরূপ কনধীন। যতদিন জীব রাগ দ্বেষ ও নোহের বশে কম' 
করিবে, ততদিন তাহাকে কোন না কোন প্রকারে সুখ তুংখ ভোগ করিতেই হইবে, 
আবার এই রাগাদি দোষ জীবের স্বাভাবিক ধর্নন হওয়ায় উহাদের একা স্ড উচ্ছেদ ও 
সম্ভব নহে। অতএব ভীবের রাগাদি ক্লেশের 'অত্যস্তবিনাশ অসম্ভব বিধায় তাহার 
তুঃখেরও অত্যন্তনিব্তি অসপ্তব । এই আপত্তি খণ্ডন করিতে গৌতন বলিয়াছেন থে 
অপবর্গ যে সম্ভব তাহ! স্থুযুপ্তির দৃষ্টাস্তদ্ধার! বুঝা যায় ॥। স্ুযুপ্রির অবন্থায় জীবের স্বপ্ন 
দর্শন না হওয়ায় রাগ।দির নিবৃত্তি হয় এবং সুখ হুংখানৃহূতিরও নিবৃন্তি ঘটে । উহাতে 
বুঝা যায় যে হুঃখের অত্যন্তনিবৃন্তি অসম্ভব ব্যাপার নহে । একজন ব্রক্মবিদ্গণ নুষ্প্থি 
অবস্থাকেই মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন । তাহার পর উহাও উল্লেখযোগ্য 
যে রাগাদি দোষ জীবের স্বাভাবিক নিত্য ধর্শ্ম নহে, উহার! ভ্রীবের মিথ্যাজ্ঞান প্রন্থত 
আগস্থক ধৰ্ম্ম এবং তবজ্ঞানদ্ধারা নিবৃন্তিযে।গ্য । জীব আত্মাদি বিষয়ে তন্বঙ্তান লাভ 
করিলে রাগাদিবিমুক্ত হয় এবং তখন সে যে সব কণ“করে তাহা! বন্ধনের বা পুনর্জন্মের 
কারণ হয় ন! অতএব অপবর্গ যে সম্ভব তাহ! স্বীকার্য্য । মুক্তির উপায় নিদেশি 
করিতে মহর্ষি গৌতম এসব কথা! বিশদভাবে বলিয়াছেন ॥ 

ম্ঠায়-বৈশেষিক মতে সার একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, মুক্তির অবস্থায় 
যদি কোন সুখান্ুভৃতি ন! থাকে এবং তখন কোন চৈতন্য না থাকে তবে তাহ। 
মুচ্ছণবস্থার সমতুল হয়। কিন্ত এরূপ অবদ্থা পরম পুরুষার্থ হওয়া দূরে থাকুক, 
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উহ কোন পুরুদঘার্থই হইতে পারে না। কারণ কোন সুস্থ বুন্ধিনান বাক্তি নিজের যৃগ্ছ। 
অবস্তা কাম; বলিয়া মনে করেন না এবং তাহা লাভ করিবার জন প্রবৃত্ত হন ন। । 
এই আপত্তি সম্বন্ধে হ্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রথম বক্তবা এই যে কখন কখন 
তীত্র দৈহিক বা নানসিক যন্ত্রণ। সহ৷ করিতে না পারিয়। বানুষ ঠষধাদি সেবন করিয়া 
অচৈতঙ্গাবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং স্থলবিশেষে আগ্হত্যা। করিডেও প্রবৃত্ত হয়। 
অতএব ছু:খনিধুন্তিনাত্র এবং অচৈতন্যাবস্থা ও যে সনয়বিশেষে পুরুষার্থ হইতে পারে তাহ। 
স্বীকার্যা। প্রকৃতপক্ষে মুক্তির অবস্থা ঠিক  মৃচ্ছাবস্থ। বা তাহার মত কোন অবস্থাও 
নয় । কারণ মৃচ্চাদি অবস্থার অবসান হলে ভ্ীবের নানারূপ ছংখভোগ হয়, কিন্ত 
মুক্ত পুরুষের আর কখন ও কোন ছুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না । 
আর. এক কথা এই যে স্থখ ও তুংখ নিবৃত্তি উভয়ই জীবের কামা হইলেও 
সংসারবিরক্র পুরুষের নিকট তৃঃখনিবৃত্তিই যেন অধিকতর প্রিয় বোধ হয়। আনেক 
সময় আমরা বলিয়া থাকি “সখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" । এ কথার অর্থ এই যে, স্থখভোগ 
করিতে হইলে যে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা ভাবিয়। দেখিলে সে সুখ, স্থখ 
বলিয়াই ননে হয় লা, বরং তদপেক্ষা অস্থথ € অশান্তি নিবৃত্তি ভাল মনে হয়। যেমন 
কোন বিপুল ভোগৈশ্বধাশালী। ব্যক্তি কখন কখন বিরন্ত হয়া বলেন ‘আর এ ভোগ- 
এশ্বার্ষের দরকার নাই, শান্তি পাইলেই বাচি'। অতএব বিচারবুদ্দি ও দৃপ্দৃ্টিসম্পন্ন 
সানী পুরুষের নিকট নখ অপেক্ষা ছুঃখনিবৃন্তিরাপ শান্তিই অধিকতর প্রিয় বলিয়া 
পরনপুরুতার্থ হইবার যোগা ৷ 
তাহার পর মনের! বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ইহ! বেশ বুঝিতে পারি যে স্ুথনাত্রই 
হংখান্যক্ত । মানুষ যে সব পাধিব শ্থখের অধিকারী হইতে পারে তাহ। অবিনিশ্র 
বা বিশুদ্ধ স্ুপান্ভতি নহে । অর্থাং একেবারে দুঃখবিবর্ডিত চিরস্থায়ী কোন সুখ 
নাহ । যদি তাহাই হয় তবে দুঃখমিশ্রিত সুখকে পুরুষার্থ না বলিয়। ছুঃখনিবৃত্তিকেট 
পুরুষার্থরূপে গনা করিতে হইবে । বাংস্যায়ন শ্যায়ন্থত্র ভাবে (১১৯) বলিয়াছেন যে, 
যেমন মধু ৪ নিব-নিশ্রিত অন্ন অগ্ৰাহা, তদ্ূপ ধুংখানুষক লুখ আনাদরণীয় ও 
পরিত্যাজ্য । মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও “তন্ৃচিস্তাণি” গ্রন্থে এই নত সমর্থন 
করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্থুখ ও দুংখনিবৃত্তি উভয়কেই “স্বত; পুরুষার্থ' বল। 
তইয়াডে । কিন্তু যদ সুখসদ্বন্ধশৃন্য ছঃখনিবুত্তিকে পুরুষার্থ বল। ন। যায়, তাবে 
ছংখানুবিক্ধ স্ুথকে ৫ পুরুষার্থ বল! যাইবে না। সব সুখ আদি ও অস্কে হুংখযুক্ত, 
অর্থাং শখের পূর্বে € পরে হংখ অবশ্যন্তাবী । এরূপ স্থখ কামা বা পুরুষার্থ হইতে 
পারে ন!। বস্তুত: প্রকর্ত নোক্ষকানী ব্যক্তি স্থধনাত্র ছুংখান্থবিদ্ধ ইহা! বুঝিয়। 
ছখলিবুত্তিই কামনা করেন এবং সেই জগ শান্্রবিহিত উপায় অবলগ্ধন করেন । পর 
যাহারা নানা রূপ দুঃখ নিজড়িত সুখের লালসায় নিজেদের শিরস্ডেদ করিতে চায় এবং 


মুক্তির স্বরূপ € উপায় (ম্যায় বৈশেষিক নত ) 


বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়। থাকিব, তবু বৈশেষিক দর্শনোক্ত মুক্তি কানন! করিব না, 
এরূপ কথ! বলিয়। ছুঃখনিরন্তিরপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মোক্ষনার্পের 
অধিকানীই হে । পরস্থ যে সব বিবেকী বাক্তি সংলারে ছুঃখ অসংখা এবং শ্রখণছে।ত 
অতি অঞ্জ ও কুপিত সর্পের ফণার ছায়ার শ্যায় ক্ষণস্থায়ী, ইন্না বুঝিয়া পাকে ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, ঠাহারাই নোক্ষের প্রকৃত অধিকারী । ছান্দোগা উপনিষদে ও 
আমরা হ্যায়বৈশেবিক মতের সনর্থন পাই । ইহাতে কথিত হষ্টরাছে, “ন বৈ সশরীরশ্ 
সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তা শরীরং বাব সম্ভং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পুশতও৮ 
(৬1১২১), অর্থাৎ শরীর/ভিনানী আত্মার সুখত্ঃখের আপসলে তয় না, পরস্ক অশরীর লঃ 
শরীরাভিনান শৃশ্য হইলে আমাকে কখন স্বখত্যুথ স্পর্শ কবিতে পারে না । এখন 
ইত! হইতে বুঝা যায় যে, মুক্ত পুরুষের দেহাভিমান না থাকায় নুখতুঃপের 
অনুস্থতি হয় নাং অর্থ মুক্তি আতান্িক ছংখনিনুভ্তি, স্ুখাগ্ৰভূতি নতে । 





কোম 


স্তায়-দর্শনের ভাঙ/কার বাংসা।য়ন বলিয়াছেন যে কোন কোন সম্প্রদায়ের নত 
মোক্ষাবস্থায় আন্মাতে নিত্য খের অভিব্যক্তি হয়। আখ্যা নিতা পদার্থ, ভাঙার 
সুখ নিত্য । মুক্তিকালে এই নিত্যস্থুখের অভিব্যক্তি হওয়ায় বিষুক্ত আত্মা 
নিত্য সুখ অস্থভব করে । কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকায় উত্ব। 
গ্রহণীয় নহে । যদি নিত্য স্থখের অশ্যভূতিও নিত্য হয়, তবে মুক্ত ও বদ্ধ ভীবাস্মার কোন 
পার্থক্য থাকে না। কারণ মুক্ত পুরুষের স্যায় বন্ধ ভীবাস্মাওড এই নিতা লুখের 
অধিকারী হইবে এবং তাহারও উহার নিত্য অনুভুতি হইব । কিন্তু উহা কুত্রাপি 
দৃষ্ট হয় না । পক্ষান্তরে, নিত্যস্থুখের অভিব্যক্তি যদি আলতা হর, তবে তাহার 
কোন কালে বিনাশ হঈবেই এবং মুক্ত পুরুষের তাহাতে বঞ্চিত হইতে হবে এব, 
সেই অবস্থায় আর তাহাকে মুক্ত বলা যাইবে না । অতএব মুক্তি বলিতে কোনরূপ 
সুখাুভূতি ন! বুবিয়া ছঃখরাপ জন্মের অত্যন্তবিচ্ডেদ বা নিরুত্তি বুঝিতে হইবে । 
অবশ্য শ্রুতিতে অনেক স্থলে এরূপ অবস্থাকে অভয়, অভয়, আমর, ব্রহ্ম, কম প্রাপ্তি 
প্রস্ততি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এসব শব্দ লাক্ষণিক অর্থে গ্রহণ করিতে 
হবে এবং সেই অর্থে আত্যন্তিক তু:খনিবৃত্তি বুঝিতে হইবে । অতএব হ্রাতিতে 
মোক্ষ অবস্থার বর্ণনায় যে সুখ ও আনন্দ শব্দের প্রয়োগ আছে, তদ্দ্রারা! এই অত 
»বাধিত হয় ন!, কারণ ছুংখানবুত্তি অর্থে তানেক স্থলে সুখ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
পরন্ধ নিতা স্থখের কামলাবশতঃ যদি কেহ নে।ক্ষ লাভে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার 
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না । কারণ, কামন। বা আসক্তি যে বান্ধর কারণ তাহা সব্বঙ্গন 
বিদিত। আর তাহার যদি নিত্য স্তখ ভোগের কামনাই ন! থাকে, তবে তাহার 
নিত্য স্থখের অঞ্জু ভূতি হউক বা ন। হউক, তাহাকে নিঃসন্দেহে মুক্ত বলা যাইতে পারে ॥ 


দর্শন 


কিন্ত শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ বাংস্যায়নের এই নত সমর্থন করেন না। 
শৈবাচাৰ্ময ভাসবনজ্ তাহার “ক্যায়সার” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে যদিও এক মতে মুক্তি 
আত্যন্তিক হাখ-নরন্তি নার, তথাপি অন্য মতে মুক্তিতে যে নিত্য স্থখাভিব্যক্তি হয় 
তাহা স্বীকাযয, কারণ এবিষয়ে শাস্ত্র বাক্যই প্রমাণ । শানে নোক্ষ ছার! আনন্দময় 
ভ্রক্মই লক্ষিত হইয়াছে এবং আনন্দ বা সুখ শব্দের মুখা অর্থ গ্রহণে কেন বাধা নাই । 
সব অবস্থাতেই নিত্য স্থুখ ও তাহার নিত? অনুভূতি সববদ! বিছ্/ছছন আছে। 
কিন্তু যেমন চক্ষুরাদি ইণ্দিয় এবং ঘট দি পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে ও গ্রাটীরাদি ব্যবধ।ন 
থাকিলে ইহাদের সংযোগ হয় না, সেইরূপ আত্মা নিত্য সখ € তাহার নিত্য 
অন্থভব বিদ্চনান থাকিলেও সংসারাবস্থায় পাপাদি প্রতিবন্ধক থাকায় উভয়ের সংযোগ 
হয় ন! ৷ এজন্য সংসারী জীবের নিত্য সুখের অনুভূতি হয় ন!। মুক্ত ভী/বর এরূপ 
কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় নিত্য স্থখের ও তাহার অনুভবের সম্বন্ধ জন্মে এবং 
সেই হেতু নিত্যসুখের আগুইতিও হয়। যদিও এই স্বন্ধ উৎপন্ধ ভাব পদাথ, 
তথাপি উহার বিনাশের কোন কাহণ লা থক।য় কখন উন [বনাশ হয় না, 
উহা নিতা সুখানভুতি ) অতএব ইহ। স্বীকার করিতে হয় যে নিত্য সংবেগ্ধ নিত্য 
আখবিশিষ্ট আত গ্েকী হুখ নিবুত্তি মুক্তি । গ্ঠায়সারের” টাকাকার জয়সিংহ স্যরি 
তাহার “ন্ায়তাংপধ্যদাপিকা” নামক টীক।য় বলিয়াছেন যে ভাস্বন্তের প্রথোনক্ত 
মতটি বৈশেগিক সম্প্রদায়ের মত এবং শেষোজ্জ মতটি নৈয়ায়িকনায়কগণের এত । 
“ন্যায়সারের” মুখাটাকাকার গ্যায়ভুষণও ভাসবজ্ঞের সনধিত শেষোক্ত মতকে গৌতমের 
মত বলিয়। সনর্থন করিয়াছেন । নহামনীষা মাধবাচাখোর “সংক্ষেপশন্ধপ্থ ভয়” গ্রণেও 
আনর! দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্যাকে কণাদের সম্মত মুক্তি হইতে গোৌতমের সন্মত 
মুক্তির বিশেষ কি এই প্রশ্ন কোন নৈয়ায়িক জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছেন যে 
কণাদের নতি আত্মার সনস্ত বিশেষগুণের আত্ান্ত বিনাশ হইলে আকাশের চায় 
স্থিতি মুক্তি, আর সেই নৈয়ায়িকের সম্মত গৌতম নতে আনন্ৰাগুভূতির সহিত এরূপ 
স্থিতিই মুক্তি । 

এখন আমর! হক্চিতে পারি ঘে মুক্তি সম্বন্ধে নৈয়।য়িকদিগের নধ্যে কিছু মতভেদ 
আছে। বাংস্তায়ান্র সন্মত গৌতন মতে ভীবের আত্যন্তিক তুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, 
আর শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকদিগের মতে সুখাঙ্ণুভুত্িবিনি্ট আত্যন্তিক হুঃখনিৰৃত্তিই 
গৌতমসম্মত যুক্তি । অপর পক্ষে মহধি কণাদ € প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিক। 
চাধ্যগণের মতে আস্থার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যান্ত উচ্ছেদে তাহার স্থখদুংখরহিত 
স্বরূপাবন্থিতিই নোক্ষাব্ছ। 


ভারতীয় সুক্তিবাদী দর্শন মাত্রেই মিথাহ্ানকে জীবের সংসারবন্ধনের মূল 
কারণ বল! হইয়াছে । ন্যায়-বৈশেবিক দর্শলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই | ভীব 








মুক্তির ন্দরূপ ও উপায় (হ্যায-বৈশেষিক নত ) 


তাহার নিজের সাত্ম!-বিষায়ে অন্তরতাবশতঃ দেহে আত্মাভিনান কর, অর্থাহ দেহাকেই 
আখ বা আনি বলিয়া ভ্তান করে। এইকূপ অহঙ্কার বশত; তাহার দেহাদির প্রিয় 
বস্তুতে রাগ এবং অপ্রিয় বস্ততে দ্বেষ জন্ম । রাগ ও ছছেবের বশবস্থী হইয়া জীন প্রিয় 
বন্য পাইনার জ্রন্য এবং অপ্রিয় বস্তু পরিহার করিবার গন্য নানা প্রকার কণ্মে প্রনস্ত 
হয় । সে সব কান্মের ফল ভোগ করিবার জন্য ভীবের নানাবিধ জ্রন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় 
এবং জন্ম হইলেই নান! দুঃখ অবশ্যন্তবী। অতএব ভীবের জপ্মরূপ হঃপের মুল 
কারণ হইতেছে তাহার আত্মাদি বিষয়ে নিথ্যান্যান। এখন নিথ্যাদ্ঞান দূর করিবার 
একনাত্র উপায় হইতেছে তন্বভ্ঞান॥। নহি গৌতম বলিয়াছেন__এনিথ্যোপলদ্ি- 
বিনাশস্তবক্্ানাৎ”__€ ৪1২1৩৫ ), সর্থাং তন্ত্রানছ্থারাই নিথ্যান্ানের বিনাশ হয়। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে তথ্ধজ্ঞান হইতেই নিঃশ্রেয়দ ব! মুক্তি লাভ হয়। তত্বক্রান 
বলিতে তিনি প্রমাণ, প্মেয় প্রভৃতি সকল পদার্থর যথার্থ শ্বান বুঝ্িয়াডেল । কিন্তু 
আত্রাবিষয়ে মিথা।স্তান যেমন বন্ধের মূল কারণ, সেইরূপ আত্বতব্ঙ্গান বা আচল্মাবিষিয়ে 
যথার্থ জ্ঞান মুক্তির মুখা কারণ । আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই সববিষয়ে নিথা [জ্ঞানের 
মূল উৎপ।টিত হয়।  মিথ্যান্তান দূর হইলে রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের নিবৃত্তি হয়। 
সেই দোষের নিনুক্তি হইলে ভীগীবের ধর্ম!ধর্বরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় এবং তত্ত ভঙানের 
তীব্র তেচরাশিছার! তাহার সঞ্চিত ও ক্রিয়নাণ সমস্ত কর্ম বিনষ্ট তয়। কর্ম ক্ষয়ে 
জীবের আর দেহ ধারণ বা জম্ম হয় না এবং এই বর্তমান দেহ-সম্বন্ধ বা জন্মের অবসান 

, হউলেঈ তাহার চিরতরে আত্যন্তিক তুংখ নিবৃন্তি হয়ত উচ্ভাই তাহার পরামুক্তি ও 
শান্তি । “হংখ-জন্ম-গরবন্তি দোষ-নিথ্যান্ান।মুভ্তরোন্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ১._ 
(১১২) এই স্থত্ৰে গৌতম মুক্তির উপায় সম্বন্ধে এই নত ব্যক্ত করিয়াছেন । 
উহ। হইতে ননে হয় যে গৌতমের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব নহে । 


ভাষ্যকার বাংস্ায়ন ও তল্মতানুবন্তণ নৈয়ায়িকদিগের এবং বৈশেধিকাচাগণের 
মতে এরূপ আক্মত বভহ।নই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। কিন্ক এখানে একথা বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য যে তাহার! তত্বছ্থান বলিতে আত্মার দাক্ষাংভ্ঞান অর্থাৎ দর্শনই বৃঝিয়।- 
ছেন। এই আত্মা সম্বন্ধে কোন বাচনিক বা আনুমানিক ভ্ঙাল দ্বারা মুক্তি লাভ কর। 
যায় ন! । এরূপ হইলে হাহারা আত্ম? সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়াছেন, অথবা আসম 
বলিয়। কোন এক পদার্থ আছে. তাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহার! সকলেই মুক্ত 
পুরুষ বলিয়া গণা হুইতেন ॥ কিন্ত এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আত্মার সাক্ষাংকার 
হইলেই সুযুঙ্গু ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয়। এজশ্য দী্ঘবাঞপি সাধনা আবশ্যক । মুমুক্ষু 
ব্যক্তি আক্মাদি বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধা[সন করিলে দেখিতে পাইবেন 
যে তাহার আত্ম! দেতেন্দ্রিয় মন বাতিরিক্ত, অজ্ঞর, অমর ও সনাতন দ্রবা, জন্ম ও তুর 


এ দশন 


খের অতীত, বিহু ও সঙ্গ বভ্তিত। এই জ্ঞান দর্শনাকারে মুম'্বুর জীবনে 
পতা লাভ করিলে তাহার জুল্সরূপ দুঃখের অবসান হয় এবং তিনি পরা শাস্টিরূপ 





মুক্তি প্রাপ্ত হন । 2: 

কিন্ত শৈব সম্প্রদায়ের নৈযায়িকগণ মুক্তির উপায় সম্বন্ধে একটু ভিন্ন মত পোয্ণ . 
কারেন | অবশ্য বাংস্যায়ন প্রভৃতির হুণায় তাহারাও স্বীকার করেন যে যুক্তির উপায়ন্ধূপ- 
যে তন্বজ্ভান তাহা আব্রবিষয়ক জ্ঞান। কিছ্ছ এই আল্মন্্ান দুই পাকার, যথা ০ 
পরমায্মাবিষয়ক জ্ঞান ও ভীব।ত্বাবিষয়ক জল । মুমুন্দুর নিভের আত্মার দ্রান বা 
সাক্গাংকার মুক্তি সাধনের একটি অঙ্গ । কারণ ভীবাত্থার স্বরূপের যথার্থ স্তান 
হষ্টলে পরুলোকে বিশ্বাস ভম্মে এবং তাহ! হইতে তপম্চখা। প্রভুতিতে ভবের এাতভি 
কয়) অধিকন্ধ, আয্মভঞান হঈলে ভীবের অধর্থ বা পাপের ক্ষয় হয়। এজন্য 
জ্রীবাগ্মার তবজ্ঞান মোক্ষে উপযোগী ও আবশ্যক । সেইরূপ পরম।ব্র! নহেশ্বরের 
উপাসনার শক্গরূপে পবমাজ্মাব্ষয়ক জ্ঞান নোক্ষ সাধনের অঙ্গ । সর্বজ, ভগদ্ধিধাতা, 
ষঁড়শধাশালী মহেশ্বরের উপাসনা বাতীত 'ভীবের মুক্রি হয় না। পরস্ত পরনাস্বার জান 
পাতীত ভাঙার উপসন! হইতে পারে ন! । পরম বৈরাগা ও পর।ভক্তি সহকারে অষ্টাঙ্গ 
যোগের শআন্থষ্টান দ্বার! পরমেশরের উপাসনা কর্তব্য । এরূপ ভাবে উপাসনা করিলে 
অচিরেই ভগবান শিবের দর্শন লাভ হয়। আর এই শিবদর্শনই মুক্তির সাক্ষাৎ 
কারণ। শৈবাচাধ্য ভাসর্বভঞ্ত “হ্যায়সারে” বলিয়াছেন, “তন্মাচ্চিব দর্শনাগ্ম ক্ষ ইতি” 
এবং তাঁহার নতের সমর্থন করিতে, “তানের বিদিকাতিন্বত্যামেতি” ইতা।পি আতি 
বচন উদ্ধত করিয়াছেন। “যেনন মানুষ চর্মবং আকাশকে বেষ্টন 'করে, সেইরূপ 
শিব দর্শন বাতীত ভীবের দুঃখ নিবৃত্তিরূপ নেক হয়'। এইরূপ অথযুক্ত একটি 
প্রোক উদ্ধত করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন যে সর্বশ্বর ভগদ্বিধাত! শিবের সতা দর্শন 
ব্যতীত ভীবের মুক্তি অসম্ভব | 

উপসংহ্থাদে আমাদের বক্তব্য এই যে মুক্তির স্বরূপ ও উপায় সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের 
নিজেদের লর্দযে বা হ্যায় ও বোশেষিক আচাখ্যগণের মধো আপাত দুটিতে কৃতকট। 
মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও ঠাহাদের উপদেশের মূল তথ্য বা সার কথা এক ও 
অভিন্ন বলিতে হয়।  শৈব সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ মুক্তির উপায়রূপে যে 
ঈশ্বরোপাসন। ও দশ্বরদর্শনের নিদ্দেশ করিয়াছেন তাহ। মহধি গৌতম ও কণাদ 
এবং বাৎস্যায়ন প্রমুখ স্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ অস্বীকার বা অমান্য করেন না). 
ঈশ্বর যে ক্গীবের সর্ব কর্ম্মের কলদাতা এবং তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত যে জীবের তন্বজ্ঞান 
বাঁ মুক্তি লাভ সম্ভব হয় ন। ইহ। তাহারা স্বীকার করিয়াছেন । তাহারা ও ঈশ্বরোপাসন। 
এবং পরমাত্ম! প্রসাদকে নোক্ষসাধনের অর্থক্ধাপে গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদী আভাধ্য 


মুক্তির স্বরূপ ও উপায় ( ম্যায়-বৈশেষিক নত ) ১৬ 


শঙ্গরেও বলিয়াছেন যে 'ঈশ্বরামুগ্রহ জন্য বিজ্ঞানের দ্বারাই জীবের নোক্ষসিন্ধ হয়, 
(শারীরক ভাষা, ২৩1৪১ )। তাহ।র পর মুমুক্ষুর নিজের আ্দর্শন কিন্ব! ঈশ্মর- 
দর্শন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ £ এ প্রশ্ব সম্বন্ধে ভাহাদের মতভেদের বিশেষ গুরু 
আছে বলিয়! ননে হয় না । কারণ বাংৎস্যায়ন প্রহুতি হ্যায়াচাধাগণ ভ্রীবের আস্মদর্শনূকে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারন বলিলেও ইহ যে ঈশ্বরাসুগ্রহ € ঈশ্বরদর্শনসাপেক্ষ তাহা 
তাহার! স্বীকার করেন । অধিকন্ত ব্য!বহ।রিক দৃষ্টিতে ফ্রীবাস্ম। ও পরনাত্বার ভেদ 
স্বীকার্ধা হইলে, পারনাধিক দৃষ্টিতে উহাদের অভেদই প্রতিপন্ হয়। সংসারাবস্থ।র 
যিনি ভ্রীব, মুক্তাবন্থায় তিনিই শিব, ইহাই চরম দার্শনিক সত্তা । অতএব আত্মদর্শন 
ও ঈশ্বরদর্শন একই তবদর্শনের.নামান্থর বলিতে হয়। 


মুক্তির স্বরূপ সম্বান্ধেও ভারতীয় দার্শনিকদের মাধে যে মতভেদ দেখা যায় তাহ! সস 
দৃষ্টিতে বিচার করিলে অতি অল্প বা নাম মাত্র বলির বোধহয় । কোন লন্রদ[য়ের নতে 
মুক্তি আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি মাত্র আবার কোন সম্প্রদায়ের মতে উহা স্খবিশিই্ 
আাত্যস্তিক তুংখনিবৃত্তি বা নিত] স্খাতিব্যক্তি । এখন বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে 
যে মুক্তি বিষয়ে এই আপাত ভিন্ন মতগ্চলির মধ্যে যতটা সংজ্ঞাভেদ আছে, বোধহয় 
ততটা! স্বরূপ ব। তথ্যের ভেদ নাই । সুখ বলিতে আমরা অনুকুল বেদনা এবং দুঃখ বলাতে 
প্রতিকুল বেদন। বুঝি এবং তাহাদের অভিব্যক্তি বলিতে তাহাদের প্রতীতি ব। অগ্থুভর 
বুঝিয়। থাকি । এরূপ স্থুথতুঃখের উৎপত্তিস্থল দেহেন্দির মনঈ হইতে পারে, কারণ উহাদের 
পক্ষে কোন পদার্থ অনুকুল ব! প্রতিকূল হইতে পারে? আক্ম। ব্বরূপত; নিতা & 
নিরিকার হওয়।য় ইহার পক্ষে কোন পদার্থকেই অনুকুল বা! প্রতিবুল বলা রি না। 
অতএব বলিতে হয় যে সুখ দেহেক্দ্রিমননিষ্ঠ জন্য পদার্থ । অবশ্য অহন্কারধিমূঢ আখ 
দেহাত্ববুন্ধির বশে সুখছুঃখের অশ্থভব করিতে পারে | কিন্ত মোক্ষাবস্থায় এই দেহাহ- 
বুদ্ধি বিগত হয়। স্মতরাং তখন১আর তাহার কোন সুখ বা দুঃখ অনু ভবের সম্ভবনা 
থাকে না। অতএব মুক্তিকে এই স্থখহুঃখের অতীত অবস্থ। বলাই সমীচীন মনে হয়। 
আর এক কথ! এই যে দুখে যেমন আমাদের চিত্তের চাঞ্চলা হয়. সেইরূপ সুখ শআস্ভুভব 
কালেও চিত্তের কিছু না কিছু চাঞ্চলা অনুসৃত হয়। কিন্তু মোক্ষাবস্থায় কেন্রূপ 
চিন্তাচাঞ্চলা ঘটিবার, অন্ততঃ আস্মাতে উহ! প্রতিফলিত হইবার অবস্থা! নহে । ফলকথা, 
মুক্তিতে জীবায্বার দকল বন্ধনও গ্রন্থন অপগত হয় এবং উহ। দেশ, কাল, কার্মকারণ 
সম্বন্ধ প্রভৃতির সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া স্বীয় শুদ্ধ দবা ও মহিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়৷ 
আত্মার এই ন্বম্বরূপে অবস্থানই যুক্তি বা মোক্ষ। ইহ্াুক নির্বাণ বলি কৈবলা 
বলি, আতান্তিক ছুঃখনিবৃত্তি বলি বা নিতা সুখাতিব্যক্তি বলি তাহাতে বড় উতৰ 
বিশেষ হয় না। কারণ, যেমন জলকে অপই বলি আর উদক্ই বলি, তাহাতে 


১৪ দর্শন 


কোন বস্তুভেদ বুঝায় না, তেমনি বিভিন্ন দর্শনে যুক্তির সংস্ঞানি্দ্দেশ ভিন্ন হইলেও 
উহার মুলে একই প্রকার অবস্থা । ইহা দ্বন্বাতীত, সঙ্গবন্িত ৬ অকল্মৰ আত্মার 
নিত্য শান্তিম্বরূপে অবস্থান মাত্র । ইহাকে মাহুষের ব্যাবহারিক ভীবনের ভাবধারা! 
ও ভাষাদ্বার! নির্দোষভাবে প্রকাশ করা যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই দার্শনিক- 
গণের মধো মুক্তির সংজ্ঞা নিদেশি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে । 
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বৈদিক ধশ্মমত কালক্রমে কেনন করিয়া পরিবন্িত হইল তাহার ক্রেন ৪ স্তর 
লক্ষ্য করিতে পারিলেও তাহার কারণ আমাদের সম্পূর্ণ জানা নাই । কোন প্রাগ, 
বৈদিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া 'ও তাহার সময়োপযে।গিত। উপলক্ষি করিয়া 
আর্য্যেরা নিজেদের ধশ্বানুষ্ঠছনের মধো তাহাকে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা আমরা তিক 
বলিতে পারি ন! । অনেকের ধারণ! বৌদ্ধনত ও জৈনমত ভারতের পশ্চিম প্রান্তীয় 
ভিন্ন সভ্যতার দ্বার! প্রভাবাদ্দিত হইয়াছিল__এমন কি উপনিষদ্গুলিও সে প্রভার 
হইতে যুক্ত নয়। বৈদিক যুগের ধর্জীবন ছিল দেবতা্রয়_ হোম, যাগ ইত্যাদি 
দেওয়া হইত দেবতার উন্দেশে এই আশায় যে তাহার! তৃপ্ত হইয়া যজ্তঘানকে দীর্থ- 
জীবন ও নানাপ্রকার এহিকসুখ দান করিবেন । যচ্ত করিলে দেবতাদিগের ম্বর্গে 
যাওয়া যায় এবং তদ্যতীত পিতৃলোকে ও যাওয়। যাহতে পারে এই বিশ্বাস আব্যাদের 
ছিল। দেব্যান ও পিতৃযান তখন মৃত জীবের বিভিন্ন গতির গ্যোতক ছিল লা। 
যদিও কখনও কখনও বল। হইত থে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে 
চলিয়। যায় তাহ। হইলেও সাধারণ বিশ্বাস এই ছিপ হে মৃত ব্যক্তি স্বর্গে আবার শরীর- 
বান্‌ হয় এবং থাকার সুখ ইন্দিয়বিযুক্ত লয় । পিতৃর। শ্রাদ্ধাকাতক্ষী থাকিলে ও 
তাহাদের যে পতন হয় এ বিশ্বাস প্রবল ছিল না, যদিও কাক বা পতঙ্গরূপে পিতৃর। 
দেখা দেন ব। বৃক্ষযূলে তাহার! অবস্থান করেন এ বিশ্বাসের সঙ্গে পুনক্জম্মবাদের কিঞ্চিং 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং কেহ কেহ বামদের বশিষ্ঠ ইত্যাদির উক্তিতেও বেদে পুনঙ্ছন্ম- 
বাদের পূর্ববাভাষ পাইয়া থাকেন । বৈদিক যুগের ভয় ছিল পুনযৃ তাকে, পুন ন্মকে 
নয়__পরল্পোকে মতা ঘটার অর্থ এ ভগতে পুনর্জন্মলাভ কর। এ বিশ্বাস সম্ভবতঃ তখন 
ছিল না। 


স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক ধর্শ্মে মুক্তির প্রশ্ন কতকট। অবাস্তব । এহিক 
কআীবলের আনন্দকে ত্যাগ করিতে কে চায় ? এবং যদি স্ররিতেই হয় তাহা হইলে 
দেব ও পিতৃগণের সঙ্গে আনন্দে বিহরণ করাই একবাত্র কামা । সংসার ততো ত্ঃখনয়ী 
নয়ই, স্বর্গ ও বিনশ্বর নয় এই আশাই লোকে করিত । দেব ও পিতৃগণ অন্যের প্রদড 
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আজ্দাদির আশায় থাকিতেন এবং মৃতের আস্ম তাহার দেহের কাছে কাছে থাকিত এই 
বিশ্বাস ছিল বলিয়া! পিণ্ডাদি অয়িতে ন। দিয়া পৃথিবীতেই পদন্ড হইত । তবে মৃতের 
দেহ সমাহিত করাই হউক ব! অগ্রিদদ্ধ করাই হউক তাহাতে তাহার গতির তারতমা 
হইত না। দু প্রকৃতির শেষ গতি অন্ধকারময় বা গভীর গহ্বর যাহাকে অথর্বববেদে 
নরক্সংজ্ঞ। দেওয়া হয় ; তবে নরকাপ্লির উল্লেখ মন্ত্রসাহিত্যে নাই, যদিও অগ্য প্রকার 
শান্তির বাবস্থ। আছে । ত্রাঙ্গণ সাহিতোর বিশ্বাসও প্রায় অন্ররূপ । 

তেন্ডিরীয় আরণ্যকে সত্যবাদী ও অনুতবাদীকে যম পুথক করিতেতেন তাহার 
প্রথন সন্ধান নিলে, কিন্তু বৈদিক সাহিতো আত্মার বিচার ও ন্ব্গতর স্থানে যমের 
অবস্থিতির কথা পাওয়া যায় না। ইষ্টাপৃত্রির সহিত সংযুক্ত হওয়া 'ও যঞ্জদালের 
ফলভোগ কর! এবং অধস্তন পুরুষের শ্রা্ধীয় নিবেদন উপভোগ কর! ছিল ন্বর্গত 
আত্মার অধিকার । 


মুক্তির প্রশ্ন উঠিল যখন সংসারের অনিত্যত। ও ছুংখতা সানাক্তিক মতবাদের 
নধো প্রবিষ্ট হইল এবং প(পপুণোর ফলে নিভিন্পস্মক পুনর্জন্ম ঘটে এই বিশ্বাস স্থাপিত 
তইল ॥ দেবতার পদনর্ধযাদার ত্রাস ঘটায় তাহাদের সান্গিধা, সাহচখা বা সালোকা 
আর কানা বন্্ রহিল না। বেদেই নাস্তিক্য ৪ আন্তেয়বাদের আভাষ পাওয়া যায় 
এবং বন্ছদ্বতাবাদ ক্রমশঃ একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। তাহার উপর ক্রাক্ষগসাহিতো মন্ত্রশক্তির প্রাধান্তস্থপনের প্রচেষ্টা 
কিয়ং পরিমাণ ফলবতী হওয়ায় দেবতাদিগের নিগ্রহান্ুগ্রহ কতক।ংশে নামুযের 
করায়ন্ত এ বিশ্বাসও ঠাহাদিগের প্রতিপত্তি হাস করে। বোদক যুগের খত ( নিয়ম 
বা। শৃঙ্খলা ) মন্ত্রের আনোঘতার মধ্য দিয়া কাধ্যকারণসন্থগ্ধ বা কম্মঝাদে পরিণত 
হইল । দেবতার দয়ার দ্বারা মানুষের ভাগা নিয়ন্ত্রিত হয় না_-হয় তাহার স্বকৃত 
কর্শ্মের দ্বারা । যথাযথ সম্পাদিত হইলে যন্ডের ফল অবশ্যস্তবী_ইহার পরিণতি 
হুঈল পরবর্তী যুগের বিশ্বাসে যে যথাযথ পূজিত হইলে দেবতারা বর না দিয়। থাকিতে 
পারেন না__পৃজক সতদুদ্দেশ্যেই অঙ্চন। করুক আর অসহুদ্দেশোই আবাহন করুক । 
যেখানে কপার স্থান নাই, স্থান বিশেষে বর না দিবার ক্ষমতা নাই ৰা স্বেচ্ছায় ভগতের 
গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি নাই সেখানে দেবহের মহিন! লুপ্তপ্রায় । 


সমসাময়িক আন্তিক ও নাস্তিক সাহিত্যে যদি এরূপ দেবতাকে বাদ দিয়। 
মনুষ্য আপনার আধ্যাঘ্িক চরমাবস্থার সন্ধান করে তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু 
নাই । হীনৰীৰ্খা দেবতারা*ঘে কালের বশ এবং তাহাদের দেবহের৪ যে উৎপত্তি 
স্থিতি ও নাশ আছে এ বিশ্বাস যুগপৎ উপনিষদ্‌, বৌদ্ধ ও জৈন শানে পাওয়। যায়। 
নানাপ্রকার যোনির মধ্যে দেবহও একটি যোনিনাত্র এইমত বৈদিকষুগের দেবতার 


মক্তির স্বৰূপ (বৌদ্ধ ও ইন নত) ১৭ 


উৎপত্তির বিবরণের সদৃশ নয়। দেবতার। কিরূপে উৎপন্ন হইলেন না কিরূপে আনব 
হইলেন তাহার সন্বন্ধে বিভিন্থ কল্সনা বেদে আছে হ কিন্তু দেবতারা যে লয় পাইতে 
পারেন এ বিশাস ডিল ল!। এবং দেবতার! যপন নশ্বর তখন ক্দর্গ যে আনহ্বন্তুখনয় 
নয় পরবর্াযুগের এ বিশ্বাসও বেদে নাউ । বিভিন্ন লোকের নধ্যে স্বর্ণ ও একটি লোক 
এবং যদিও তাহা মর্্তালোক অপেক্ষা স্বণনরঘ তথাপি তাহাতে অন্িনশ্বর ভীবের 
স্থান নাই এবং তাহার স্টুথ€ অনম্ক নয় - এই তুই কারণে স্বর্গ পরবন্থীষগে নানবের 
সআতাস্তিক কানাবস্থ্র রতিল না সুকুতের ফলে সাময়িক ন্বর্গভোগ হইতে পানে এবং 
এই স্বর্গ সর্ববপকারে পাথ্িন ভগং হইতে উংকুষ্ট ১ তাহ। হঈলে৪ যাহার। অন 
সখের প্রয়াসী সাহার! ইহার সন্দানে ন্যাপূত থাকেন ন। । দেবতারা ও মুক্তির প্রয়াসী__ 
স্বর্গ হইতেই হউক আর ঘর্তঃলে।কে প্রবিষ্ট হইয়া হউক ঠাহারাও মুক্তির সন্ধানী । 
ইন্দ্দি দেবগণ মুক্তির পরিচায়ক শিক্ষকের সন্ধানে ফিরেন__উপনিষদে প্রস্তাপতি 
উন্দ্রকে ব্রহ্ষবিদ্যা শিক্ষা! দিতেডেন, ভৈনধর্শ্মে ইন্দ্র মর্চংবাণী শুনিতে নিক্ত সভাসদগণ 
সহ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্শ্মে ইন্দ্র বুদ্ধের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন ও ত্রহ্মার 
সহিত বৃদ্ধের পার্শ্বচর তষ্টয়া ঘুরিতেছেন । যাতার। একথ। ভুলিয়া যান ডাতারাই 
উন্রথ আকাকক্ষ। করেন _ঠাতার। ভুলিয়। যান যে দেবন্ধও নশ্বর এবং ঈন্দ্রত একটি 
অস্থায়ী পদ বা পদসীমাত্র। বৌদ্দরণর্শরে একাধিক ব্রহ্মার অস্তি স্বীকার করা 
হইয়াছে এবং মহাত্রক্া পর্ধান্ত যে সর্ব নহেন তাভ। প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হ্টমাডে । 
যোগশাম্থে এবং বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে মুক্তের স্থান দেবতাদিগের স্বর্গের নত উদ্ধে_ যাহাতে 
মুক্তিপথগামী হ্বর্গস্ুখেন শোতে লক্ষ্যল্রষ্ট না হয়েন তাহার জ্যা তাহাদিগকে সতর্ক 
করিয়। দে ওয়। হইয়াছে । 
দেবতার প্রতিট। যান্তের উপর । ল্ৰতরাং যান্তযের প্রাধান্য নষ্ট করিতে 
পারিলেই দেবতাদিগের পদাবনতি পঘটিবে ইহাতে আলশ্চর্যা কিছুই নাই। কোন 
অগ্ঞাত কারণে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্দে বৈদিক প্রক্রিয়া! যে অবহেলার চক্ষে দুষ্ট তয়" 
ছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । ব্রাহ্মণের, আপনাদিগকে ভুস্থুর লা 
মর্ভোর দেবত। বলিয়। ঘোধণ। করাতে কি অগ্যছিজেরা, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়েরা, রুষ্ট 
হইয়াছিলেন ? স্ুর্যো।দয়রূপ প্রাকৃতিক ঘটন। পর্যাম্ত ত্রাহ্মণের মন্ত্রের দ্বার! নিয়গ্্রিত_ 
* এই দম্ত কি অন্য বর্ণের! সন্রা করিতে পারেন নাই ? মস্থের অমোদঘত্ব স্থাপন করিতে 
গিয়া কি ব্রাহ্মণের নিক্তেই দেবতাদিগকে হীন করিয়! দিয়াছিলেন ? পুরজনপদ 
স্থাপনের পর এবং কুধিবৃত্তি অবলম্বন করার পর কি ইন্ধন, আঙ্তা ইতাদির তপ্রাচুয্য 
ঘটায় যাগাদি তাক্ত হইঃতেছিল ? যন্তীয় পশুবধ কি করুণ* হৃদয়কে ব্যথিত করিতে- 
ছিল বলিয়। পশুর পরিবর্তে পুরোডাশের বাবস্থা হইয়াছিল ? যাঙজ্গকের। কি অর্থ- 
গরশ্, হইয়া উঠ্িতেভিলেন যাহাতে সাংখাশাস্্র পর্ান্ত যঞ্ছেন দক্ষিণাকে পন্দের আপে 


১৮ দৰ্শন 


পরিগণিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল ? নগধদেশ কি অন্র্ধাধাবিত ছিল এবং লেখানে 
কি যাজ্তিকের অভাব ঘটিয়াছিল £ বৈদিক কণ্ক(গুর প্রতি উপচীয়নান ভাঞদ্ধ/(র 
প্রকৃত কারণ নিদ্ধারণ কর। কঠিন হইলেও ক্রিয়াবহুল ৪ বায়সালা যাগত্তানাদি যে 
জনপ্রিয়তা হারাইতেছিল ও অপ্রচলিত হইয়। আনিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিংসার নধো যে বৈধ ও অবৈধের পার্থকা থাকিতে পারে এ কথা লোকে অস্বীকার 
করিতে আরস্ত করিয়াছিল বলিয়াই জ্রৈন, বৌদ্ধ ৪ ত্রাহ্মণা ধশ্মাচরণে শাহিংসা এত 
বড় স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল । যছ্ছভাগ যে দেবতাদিগের ভয়ে নর হইতে 
পলায়ন কবিয়া ক্রমে ক্রমে অশ্ব, গো, নেষ, ছাগ ৫ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া অবশেষে 
জীছিধান্তরূপে দেখা দিয়াছিল--ব্রাঙ্গণ সাহিত্যের মধো এই বর্ণনার পশ্চাতে হয়তো 
পশুবধের প্রথালোপের ইতিহাস লুকায়িত আছে । 
কিন্ত পাপপুণোর পার্থক্য মানিতে গেলে ধাম্মিক ৪ অধাম্মিকের এক গতি 
হইতে পারে না। সুতরাং কশ্মার্চিত লোকের বাবস্থা করিতে হয় মানুষকে সংপথে 
থাকিতে প্রণোদিত করিবার জঙ্ | স্বর্গ ও নরকের কপ্পন। আন্তষঙ্গিক ভাবে আসিয়া 
পড়ে ভোগসুমি হিসাবে । বিহিতকণ্ম দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হউক আর না হউক বা জ্ঞানমার্গে 
প্রবেশ করিবার অধিকার ভম্মাউক আর না জগ্মাউক সমাজকে নিয়ান্্রত করিয়। 
রাখিতে গেলে ও সন্মার্গে থাকিতে প্ররোচিত করিতে গেলে স্বীকার করিয়া লওয়া 
আবশাক যে পাপপুণ্যের তারতম্যে' বিভিন্ন স্থানে বা রূপে তাহাদের ফলভোগ 
করিতে হয়। দেবতারাও একই স্বর্গে থাকেন না--ভাহাদের মধ্যে অবস্থানের 
পার্থকা আছে বলিয়! বিভিন্ন দেবলোক কজন! করা অসনীচীন নয়। তেননহ আবার 
পাপের লৃষনতা ৪ আধিকা নরকের স্বরূপ নির্ণয় করে। কিন্ত অনন্ত স্বর্গ না নরক- 
বস পরবন্তীযুগে মনংপুত হয় নাই বলিয়। ন্বর্গনরকাদিচভাগের পর কন্মোচিত 
পাধিবযোনিতে জন্মগ্রহণ করার ব্যবস্থ। প্রব্িত করিতে হষ্টয়াছিল ॥ কম্ম € পুন" 
জন্ম এইরূপে পরস্পরের সহিত সংবন্ধ হইল ॥ নীনাংসাশান্বে যজ্ঞের দ্বারা অপুবেরধের 
হপন্তির কথ। আছে । অবৈদিক শাস্ে ক দেবতানিরপেক্ষ বটে কিন্তু তাহার ফল।ফল 
হিসাবে ন্র্গনরাকের বাবস্থ। এ শান্রে ছিল । কণ্মফল ক্ষয় না করিতে পারিলে 
কশ্মানুযায়ী বিভিন্ন জাতি, আয়ুঃ € ভোগাদির দ্বারা বিশেবিত পুনর্জন্ম অনিবাধা । 
ভাতি নঙ্গিতে নানা গতি ও নান! বর্ণ ছইই বুঝায় এবং শারীরিক ও মানসিক গুণ- 
সমূহও উপলক্ষিত হুয়) নহাযানশান্রে বৈদান্তিক ক্রনমুক্তির হ্যায় সম্তোগকায় বা 
দৈব বোধিসন্ডের কপ্তনা আছে, কিন্তু বৌদ্ধ € জৈন শাস্ত্রের সাধারণ বিশ্বাদ যে একনাত্র 
নন্তধাযোনিতেষ্ট ‘মুক্তি সম্ভব ॥ বৌদ্ধ ত্রিশরণ ও জৈন ত্রিরত্তর মনুষ্যকেই শিক্ষা দেওয়া 
যায় এবং অর্ভত্বাণী শ্রবণ না করিলে বদ্ধভীবের মুক্তি শলাধয ন! হইলেও ছকর । 
ভারতের গুরুবাদ এইন্ডন্য বল পরিনাণে বৌদি ও জৈন বিশ্বাসের নিকট ঝণী। 


সক্তিব স্বরূপ (বোৌদ্ছ শ জেন মত) 


অবশ্য শ্রাবক লা হঈয়াও মুক্তিলাভ কত্রা সম্ভব তাহা ও এই তুই ধশ্মে স্বীকৃত হইয়াছে 
বৌদ্ধ প্রতোকবুদ্ধ ও ভন ব্ৰয়ংবুদ্ধ এই পৰ্যায়ে পাড়েন । 
সীতার কশ্মসন্পাস তখনও অজ্ঞাত । স্থুতরাং কর্শ্মফলের হন্ড হইতে অল্যাহতি 
পাইবার ব্যবস্থ। করিতে হইয়াছিল অন্য প্রকারে । পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম আমাদের জীবলে 
এত ওতপ্রোত ভাবে নিশ্রিভ যে শুরু বা শুভ ও কুষ্ণ না অশুভ কমশ্মের ফল কে কখন 
অন্ধুরিত হইাবে বলা শক্ত । কশ্মের ফল একভীবনে বা বভম্ভীবনে ভোগ করিতে হয়, 
একছাতীয় কশ্মফল বিপরীত জাতীয় কর্শ্মফলকে অভিভূত করিতে পারে কিনা এবং লা 
পারিলে উভয়ে কি ভাবে ব। পর্ধ্যায়ে আসে এবিষয়ে বু নতবাদ দেখা দিয়াছিল ৷ শু 
€ কুষ্ণ ক্শ্ম ন্বতগ্রভালে অনুষ্ঠিত হইলে স্বৰ্গ নরকাদি ফলের বাবস্তা ছিলা। শুরু 
কশ্মের ফল নখ হইলে তাহা গাতান্তিক ছুঃখ নিবৃত্তির সনান বলিয়! গণ হইত না 
বলিয়া ন্দর্গ ও মুক্তি একার্থবাচক নয়। কিন্ত বৌন্দ € জৈন উভয় ধশ্মের প্রবর্ভকহ 
আক্রিয়াবাদীদের নিন্দা করিয়াছেন এবং ভাহারাও শ্বেতাস্থতর উপনিষদের ন্যায় কাল, 
স্বভাব, নিয়তি, ষ্দুচ্চা, ইত্যাদিকে জ্বাগতিক ব্যাপারের কারণ বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই । একমাত্র সম্ক্র-গকৃষ্ণ কশ্মকেই অনা প্রকার কর্শ্ম হইতে পৃথক্‌ করা হইয়াছিল 
এবং রাগদ্ধেষহীন নিলিপ্ত উদ(লীন জ্ঞানী পুরুষেতেই তাহার কর্তা সম্ভব মনে কৰা 
হউাত । 
__ অশুক্ল-অকুষ্চ কশ্মেব ফলঈ মুক্তি বলিয়া তাহাকে কশ্ম না বলিয়া ভান সাথ।। ll 
দেওয়া হউত । ইচার প্রকৃষ্ট রপকে জৈন শাব্রে শুর্রধ্যান আখা (ও দেওয়া হইয়াছে । 
কর্শমবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় দুইরূপে । কর্মের বিপাক হইলে ফলভো!গের 
দ্বার! পৃর্বব হুককৃত ও স্বকুতের ক্ষয় করা যায়। যে কর্শ্মের ফলস্বরূপ আমাদের 
বর্তনান ক্রন্য সেট প্রারক্ম কর্শ্মসংহতি এ জীবনের ভোগের নধ্য দিয়া ক্ষয় হইয়া 
যাইতেছে । কিন্তু স্বর্গনরকের গ্চায় এ জগং কেবল প্রার্জনভীবনের ভোগন্কনিনাত্র নয় 
উঈহা। কন্মভুমিও বটে, সুতরাং এখানে বর্তমান জীবনের কণ্ম ভবিষ্যাং জীবনের ভিন্ডি 
স্থাপন করিতে আরস্ত করিয়া দিয়াছে € এখন হইতে সত্য পর্যন্ত যে সকল কণ্ম 
অনুষ্ঠিত হইবে তাহারা সেই ভিন্ডিকে শ্রদুঢ করিবে । এই সঞ্চিত € আগানী 
কণ্ম পুনজর্সি স্থাপন করে যথোপযুক্ত দেহমনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া । নূতন 
নামরূপ বা পুদগল বৌদ্ধ মতে গঠিত হয় পঞ্চঙ্ছদ্ধ ছারা - ইতাম্মক বূপস্বদ্ধ, শুখাপি 
আন্ততবায্মক শনেদনাঙ্গন্ধ, ইন্দ্রিযভ্ঞানন্বেক সংদ্ান্দদ্ধ, মানদিকব্যাপারাস্মক 
ক্গারঙ্গন্ষ এব: বুজ্চা!খক বিজজ্ঞানক্গন্ধ । এই সকন্ধসংহতিই ভীব বা আত্ম! নানে 
শাভিহিত, যেমন চক্র, বব. আছেন ইত্যাদির সংহতির নান রথ । ইহ্বার উদ্চবু 
পূর্ব্বচন্মের অজ্ঞান বা অবিগ্ঠা € তচ্চনিত সংস্কারে, এবং ইহার পরিণতি পুলজন্মে ও 
তৎসংক্রান্ত ভরা, মরণ, ছুঃখ, দৌর্ননশ্য।দিতে | দদশ নিদানাত্মক কশ্ম ৪ বাহছা রাই চৌীল 





দর্শন 


নিয়প্লিত হঈতেছে__ প্রতোক কারণ তাহার অবাবহিত পরবন্তাঁ কার্ধা উৎপন্ন করিতেছে 
বলিয়া এই  কশ্মকারণপারার নাম প্রতীতদমুৎপাদ । শুলোচ্ছেদ না তালে এই 
ধারার বিরান হইবে না, স্থৃতরাং অজ্ঞানের উচ্চেদই মুক্তির একমাত্র সোপান) উচ্চ! 
অনিচ্জাস্মক কৰশ্মবিপাকে নষ্ট হয় ন! _স্বৈচ্ছিক চেষ্টার দ্বার! ইহ্‌! দূরীভূত করিতে হয় 
বলিয়া যোগশাস্বে ইহাকে উপায়প্রতায় বলা হইয়াছে এবং বৌদ্গশান্তে তাহার ধ্বংসের 
নাম প্রতিসংখা।নিরোধ ৷ স্থতিরাং কশ্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইতে গেলে: প্রথনে চাই 
নিরোধমার্গের সন্ধান । বৌদ্দধশ্মে এই আর্য নার্গ আষ্াঙ্গিক-সমাক্‌ দি, সমাক্‌ সঙ্গ, 
সনাক্‌ বাক্‌, সনাক্‌ কশ্থান্ত, সমাক্‌ আন্তীব, সম্যক্‌ ব্যায়।ম, সন্যক্‌ স্মতি ও সম্যক 
সনাধি । চারিটি ঝদ্ধিপাদ, চারিটী শ্তাপস্থান, পঞ্চ (বা দশ) বল, সপ্ত বোধাঙ্গ ও আর্য 
আষ্টাঙ্গিক মার্গের মধেয শ্রদ্ধা, সমাধি, স্মৃতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ; কায়, মন ও বাকোর 
সংযন ২ রাগদ্রেষমোহাদির উচ্ছেদ; শীলাদির দ্বারা চরিত্র গঠন ; বীর্ঘ্য উৎসাহ ইত্যাদির 
সাহাযো সতোর সন্ধান ; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও টপেক্ষারূপ ব্রহ্মবিহারভাবনা ১ 
কায়ের অপবিত্রতা, সংসারের তুঃখতা., চিন্তভূমির বিরান পরিবর্তনশীলতা। ৪ যাবতীয় 
পদার্থের পারনাধিক অসারতা ও আলীকতা স্মরণ করিয়া বাসনাত্যাগ এই সকল 
বারংবার উপদিষ্ট হইয়াছে । ধাহারা নরক, কানলোক ও রূপলোককে অতিক্রম 
করিয়া অরূপলোকে পৌছাইতে চাহেন, অর্থাৎ যাহার! আর লারকী, প্রেত, পশু, 
অন্তর, মানব বা দেবতা হইতে চাহেন না, তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে সেই 
ধ্যানমার্গ যাহ দ্বারা ক্রমে ক্রেমে বিবয়বস্তকে পশ্চাতে ফেলিয়! মন ক্রমশঃ নিরালশ্ব 
প্রহ্ধার দিকে অগ্রসর হইতে পারে । বিতর্ক, বিচার, আনন্দ বা অশ্মিতার স্থান এখানে 
নাই । এমন কি আকাশ ও বিজ্ঞানের আনন্তা এই দুই পদবী পার হইয়া আ[কিকষ্থ্য 
ও সংদ্ঞা-আসংভন্তার অতীত অবস্থা এই ছুঈটীকেএ অতিক্রম করিতে হইবে। 
এই সকল অবস্থা পার হইয়। গেলে সংন্রাবেদদিতনারোধ বা নির্বাণ লাভ হইবে-- 
ইহা যোগশান্ত্রো্র অসম্প্রভ্বাত সমাধির সনপর্ধযায় । প্রীচ্া, শীল € সমাধির 
চরম উদ্দেশ্য নিব্ধাণলাভ। সংযমের পিচ্ছিল পথে সাবধানে যাহার। চলেন 
ভাহ।র। কঠোর সাধনার ফলে *2থনে মুক্তিন্রোতের সন্ধান পান ও তাহাতে অবতরণ 
করেন । ক্রনে এই কস্রোত-আপন্স অবস্থা অতিক্রম করিয়া সকুদাগামী হইলে ভাহাদের 
সাময়িক দেবহল/ভ € মাত্র একবার পুলজ্প্ম হঘ ; কিন্ত তাহার পর যখন তাহার। 
অনাগামীর অবস্থা লাভ করেন তখন বেদান্তে বর্ণিত ভরীবন্মন্ত ও ক্রমসমুক্তদিগের হ্যায় 
ভাহ।রা অবশেষে অর্চব বা মুক্তহ ল।ভ করিয়া থাকেল । যোগ, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে 
মুমুক্কর বিভিন্ন ভূমি বা * গুণস্থানের উল্লেখ আছে।  বোধিসত্বেরা যে জগতের 
[হতসাধনের জন্য শ্বেচ্চায় নির্ববণ প্রাপ্থি বন্ধ রাশিতেন (অ প্রতিষ্টিত নির্বাণ) এ কল্পন। ও 
মহাযানশাস্থে কর! হইয়াডে । জৈন তীর্থস্বারেরা ও তদ্রুপ ॥ 


নুক্তির স্ুকূপ (বৌদ্ধ ও জৈন মত) ae ১১ 


যোগ, বৌদ্ধ € জৈন শাশ্বে মুক্তির ছুঈটী স্তব নিগ্জারিতীতইঈয়াতে । যোগশান্সের 

কারাবিমুক্তি < চিন্তবিম্বক্ত বৌক্ষশাস্মের পুদগলনৈর।স্ব্য ও ধশ্নৈরাগ্থা এবং 
জৈনশ।ম্ত্ের ভাবাস্রব ব। ভাবনন্ধ ও প্রব্াশ্রব বা জব্যবন্ধ হইতে মুক্তি প্রায় একার্থক । 
বেদান্তের ভ্রীবপ্ুক্তি ও নিদেহকৈবলাও প্রায় তদন্ুরূপ। আন্তিক দর্শনে কম্মকে 
জড় বলিঘা কল্রনা করা হয় বলিয়া ঈশ্বরের কর্কৃহে কন্মজনিত দেহের উৎপন্ডি হয় বলা 
হইয়াছে, যদিও বৃহদ্যরণাক উপনিবদে আত্মা নিজেই নৃতনদেক গ্রহণ করে এরূপ 
বিশ্বাস পাওয়া যায় । বৌদ্ধ ও জৈন শাস্বে কশ্মার্জ্ডিত চেহ ঈশ্বরনিরপেক্ষ কার্যাকারণ- 
সন্তন্ধ দ্বারাই শ্থিরীকত হয় হাই প্রচারিত হইয়াছিল । আন্ন না পুদগলসংশ্লেষ 
কৰ্শ্মক্ষনিত দেহ প্রস্থত করে এবং তাহাতেই জীব বদ্ধ হইয়। পড়ে। মুক্তি পাইতে 
গেলে আস্ম।নাস্মবিধেক অথাৎ চড় € চেতনের পার্থক্য উপলব্ধি কর! আবশ্যক । 
মিথ্যাজ্ঞান, ক্রোধনাননায়ালোভময় কষায়, অত্রত, প্রনাদ, সাবিরতি, সংসারে আসক্ত 
ইতাদি দেহ প্রাপ্তি ঘটায়---সুুতরাং জৈনশান্থে সাক. দর্শন, সলাক, জ্ঞান ও লম্যক 
ভারিত্র চর্চা করিবার উপদেশ দে ওয়। হইয়াছে যাহাতে তাহা বন্ধ করা যায়। ইচ্ছার 
নান সংবর অর্থাং কশম্মভনিত পুদগলপ্রবাহের প্রতিরোধ ।  পঞ্গসমিতি, তরিকত, 
দ্গাবিংশ পরীষহ, দশ যতিধশ্ম, পঞ্চ চারিত্র € দ্বাদশ ভাবনা ব। ভুপ্রক্ষা দ্বারা ভন্িধাহ 
কণ্ম প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত কন। যায়। কিন্ত পাপক্ষয় করিতে গোলে চাই অনশনাদি লাস ও 
প্রায়শ্চিন্তাদি আভাস্তর তপোকম্ুষ্গান | ইচার নান নিজ্ঞরা।। এইরূপে সঞ্চিত ৫ 
আগামী কশ্মের ফলভোগ হইতে অবাহতি লাভ করিতে পাবিলেই মোক প্রাপ্তি 
ঘটিবে। যে সকল পাপের ফলে আনাদের ছান ৫ দর্শন বাধ প্রাপ্ত হয় এবং যাহার" 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়। রাখে ও স্থানে স্ুখদুঃপবোধ ঘটায়__ তাহাদের হস্ত হঈতে 
নিষ্কৃতি ন। পাইলে মুক্তিভ্বানের সম্ভাবনা নাই । কশ্মবীভ নাশ করিতে গেলে অতি 
দূর করিতে হইবে__জএানাগ্রিই তাহার মঙ্কুরণ শক্তিকে দদ্ধ করিতে পারে। বৈদিক 
ক্রিয়াকীগুদ্বারা মুক্তির সম্ভাবন। নাউ_-চা যোগ, তপন সমাধি ও সতাদূট্টি । 

ক্রিয়াযোগের উপর জ্ঞানযোগের প্রাধান্য উপনিষদ, বেদান্ত, সাংখনযোগ, বৌদ্ধ ও ড্রৈন 
দর্শনে যে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কারণ কি ? ক্ষত্রিয়ের। কি ব্রাহ্মণের উপর নষ্ট প্রাপান্া 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিল উপনিহদে, বৌদ্ধ ও ভৈনধর্শ্মে বৈদিককর্শ্মকাণ্ডকে হেয় করিয়া! ? 
সিন্ধুসভাতা কি যোগ ও ব্ৰহ্মচযা আখালভাতাকে দান করিয়াছিল এবং তাহার 
বৈদিক দর্শন ও ধশ্ম কি আৰ্ধ্যদিগের মত পরিবর্তনের কারণ ? এ সকল জটিল 
প্রশ্নের সমাধান সঙ্গ নয়, কিন্তু দেহকে হেয় করিয়া আত্মাকে বড় করা এবং সেই সঙ্গে 
নিরন্তিষার্গকে শ্রে্ট নলিয়া গ্রহণ করার সঙ্গে মুক্তিবাদেল একটী নিগৃঢ় সম্বন্ধ যে 
স্থাপিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই £ আত্মার দ্বরূপ লইয়া মত্তানৈকা ছিল 
বলিয়। তাহার মুক্তির স্বরূপ  ভিন্রভাবে চিন্তিত হইয়/ছিল | বৌদ্ধ আন।যবাদ, লাংখা 


২ দর্শলি 


€ জৈন শাশ্বতবাদ € নৈদান্তিক ব্রশ্গীবাদ একভাবে শাস্র মোক্ষ কৰ্পন। করিতে 
পারে লা। ইহারা কেহই ভক্তিবাদী নয়, স্ুতরা: ঈশ্বরলানিধা কাহারও মতে 
আায্মার চরম অবস্থা লয় । সাংখ্য আত্যন্তিক হংখনিবৃত্তিকেই মোক্ষসংজ্ঞ। দিয়াছে 
কিন্ত জৈনশাস্ছে মুক্ত বা সিল্কের যা বর্ণনা আছে তাহাতে কিঞ্চিং অস্ত বিরোধ থাকিলেও 
লৈশেষিকের সংহ্কাহীন মুজ্গাবস্থা বা কেবলনাত্র নেতিস্চক বিশেষণ ভৈনধর্শ্ম সিদ্ধ দিগের 
সম্বন্ধে গ্রহণ করে নাই ॥ আত্মা নিভ্তেকে বদ্ধ মনে করে ভহ্তানাবরণীয় ইত্যাদি কাশ্মের 
ফলে এবং ভাবে যে মুক্তি তাহাকে অঞ্জন করিতে হনে । কিন্ত জ্ঞান অ।ত্মার 
সহইন্বভাব বলিয়। সাময়িক ভাবে আবৃত হলেও কখন ও বিনষ্ট হয় ন এবং বীতরাগ 
২৬ ইলে যখন কাশ্মলশরীরের বিয়োগ ঘটে তখন স্বাভাবিক উদ্ধণ গতির সাহায্যে মুক্ত 
আত্মা সমস্ত দেবলোক অতিক্রম করিয়া ঈষ্তপ্রাগভার বা সিদ্ধশীলায় প্রবিষ্ট হয়। 
জ্রব্যপ্রাণের অবসান হইলেও মুক্ত আত্মা ভাবপ্রাণের দ্বারা ব্যক্তিত অক্ষুম রাখিয়। 
বাচিয়৷ থাকে এবং অনন্তজান, অনগুদর্শন, অনন্তবীধা < অনস্তন্ুখলক্ষণ জীবন 
লাভ করে। নিলিপ্ত, শান্ত, ক্রিয়াচীন, ইচ্ডাহীন, পরিবর্তনশীল ভানস্ভ জীবন 
সংসারের সহিত সম্পকিত নয় বলিয়া সিদ্ধেরা নান্ুষের পুজার প্রত্যাশী নহেন এবং 
তাহার কোনও উপকারে আলেল না । সিন্ধের অবাবঠি তপূর্বব অবস্থা তীর্থস্করব, কিন্ত 
তীর্ঘক্করদিগের উপাসনার অর্থ ভাঠাদের চরিত্রের অম্ুচিস্তনমাত্র_ তাহাদের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইবার জন্য ! জৈনদর্শনে কোন কোন জাতীয় ভীব মুক্তিলাভ করে তাহার 
বর্ণনা এবং পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসকভেদে তাহাদের সংখ্যার তুলনা করা হইয়াছে ॥ 
দিগশ্বরেরা স্গীজাতির সিদ্ধ স্বীকার করেন না কিন্তু শ্বেতাশ্বরের। যুক্তিদার! দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে জ্ঞানগত ও চরিত্রগত পার্থক্য ত্বী ও পুরুষের নাই : সুতরাং 
স্টীলোকেবা € মুক্তির অধিকারী । সিদ্গশীলাকে শ্ববর্ণনয় ছত্রাকার স্থানরূপ কল্পন। 
কনা হইলেও মুক্ত আত্মা যে অশরীরী একথা জনশান্্ বলিতে ভুলে নাই । পরিনাণ 
ন। গাকার সকল মুক্ত আান্বা পরস্পর আন্ত প্রাবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে পারে । 
কোন অক্ঞাত কারণে মুক্তিকে সুখস্থরূপ বলিতে আপত্তি উঠিয়াছিল বলা 
কহিন_ হয়ত স্বর্গের সঙ্গে সুখের সন্ধদ্ধ থাকায় মুক্তির পার্থক। রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা 
করিতে হইণ্রাডিল। বেদান্ছে ব্রদ্ধকে আনন্দম্বক্ধপ বলায় সুক্তিকে কেবলমাত্র 
দু:পনিবৃন্তি বলার সুবিধা হয় নাই | কেবলমাত্র জৈনশার ও কদাচিং ম্যায়শান্রে 
যুক্তিকে সুখময় কল্পন। কর! হইয়াছে ।  বৌন্ধশাপ্প সাংখাদির মত মুক্তিকে 
ছংখনিরত্ডিরপেই দেখিয়াছে । কৃষ্ণানিবৃত্তিই সুক্তি এবং আসক্তির বন্ধন কাটাইতে 
গেলে গামা ও জগতের ন্বদ্ধপ জানা প্রয়োজন । যাহ! অনিতা তাহার সন্ধানে থাক। 
নিব দ্ধিতানাত্র । বুদ্ধ আাস্ঘার শাশ্বতবাদ ও উচ্চেদবাদ ছইয়ের বিরুদ্ধেই শিয্যদিগকে 
সাবধান করিয়। ছিয়াছিলেন ॥ পপ্চঙ্্ষাতীত আত্মা নাই-_কাজেই তাহ! নিতারস্ত নয় 


মক্তিন রূপ (নৌদ্চ ও জৈন নত) 


ইহা বুঝিতে পারিলেই লোকে সার নিক্রের অনন্ত আস্ম(লাভ করিবার চেষ্টা করিবে না 
এবং আম্মো্সতির অগিলায় দানাচ্চিক কর্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে 
ন।। যখন ব্যক্তিগত আমার পারমাধিকতা নাই তখন স্বার্থান্বেবশের কোনও অর্থ 
নাই । কিন্ত তাই বলিয়। দেহাস্্বাদী বা লোকায়তদিগের স্যায় কশ্মকালে অনিশ্বাস 
করিলে চলিবে লা__লন্ত কন্ম প্রবাহ পুৰ্গল হঈতে পুদগলা স্তরে সঞ্চারিত হইছে । 
সে. প্রবাহ ক্রুদ্ধ না হইলে একের পাপপুণ্য অন্কে প্রস্থত হইবে নৃতন দেতের নধ্য দিয়া । 
আান্তিকদর্শন ইহাকে দ্বিপদোষহ্ সংজ্ঞা দিয়েন কেনন। ইহাতে কৃতপ্রধাশ ও 
আক্ুতাভ্াপগন আসিয়। পড়ে - একে কশ্ম করে আর অন্যে তার ফলভোগ করে। 
কিন্ত বৌদ্দর্শন মতবাদহুসাবে আস্থার প্রলাহ্ধ অন্বীকার করায় এবং তাহাকে জঙান- 
সম্তানে পর্মাবলিত করায় জীবের নিতাত গ্রহণ করিতে পারে নাই । আঅবিদ্ভার উচ্ছেদ 
ঘটিলে প্রতীত্যসমুৎপন্ন দেহপ্রাপ্তি বন্ধ হইয়! যায়। কিন্তু এ মুক্তির স্বরূপ কি? 
বিশুদ্িনার্গ সবলগ্বন করিয়। শীল, সনাশি ও প্রচ্যার ছারা যখন বাসনাসংক্রনণ নদ্ধ 
করাযায় তখন মুক্ত আত্মা কোথায় যায় ? প্রশ্নটী প্রথন উতিয়াছিল তথাগত সন্বঙ্গে _তিনি 
মু হইঈয়। কোথায় যাবেন £ পরে ইহা সাধারণভাবেই আলোচিত হয় সকল 
আনছার ভবিষ্তাং সঙ্ন্ধে । বৃদ্ধ ঈহার লানাপ্রকার উত্তর দিয়াডিলেল। প্রথমত; 
তিনি বলিয়াছেন তিনি এমন 'সনেক বিষয় জানেন যাহা তিনি শিধ্যদিগকে জানান লাই 
বা ভ্রান।ইবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই । পরজন্মবাদ এই সকল অব্যাক্কত বিষয়ের 
মধ্যে একটী । তিনি এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে তাহার শিব্যহ গ্রহণ 
করিলে তিনি সকল বিষয়ই শিক্ষা দিবেন । হার দ্বিতীয় উত্তর এই যে যেনন দীপ 
নির্বাণ ল।ত করিলে কেহ ভিঙ্ঞাস। করে না নির্বাপিত দীপ কোথায় গেল তেমনই 
নির্বব ত আযম কোথা যায় এ প্রশ্নও সনান নিরর্থক । এইক্তম্বঃ মুক্তাকে অযায়ী বলা 
হইয়া থাকে। অবশ্য পরবন্তীযুগে জ্ঞাতকাদি গ্রণ্টে বুন্ধের প্রায় পাচশত পৃববিজ্্মের 
কথা বর্ণিত আছে এবং তাহা হইতে মনে হয় যে একই আয্মার বিভিন্ন দেহ গ্রহণ 
বৌন্ধদনাজে লৌকিকবিশ্বাস হিসাবে গৃহীত হইয়াডিল। কিন্তু শান্দান্থ্যায়ী নিশ্বাস 
এই যে জ্েযাবরণ ও ক্লেশাবরণের উচ্ছেদের সহিত নিরোধসনাপভি লাভ হইলে প্রথনে 
সোপাধিশেষ নিধধাণ ব। ভীবন্মুক্কি ঘটে এবং দেতাচ্ছে নিকপালধিশেষ লিবর্বাণ, বিদেভ- 
মুক্তি না পরিনিন্বাণ লাভ হয়। & 
কিন্ত বুদ্ধের তুই একটা উক্তি হইতে ইহ। অন্তনান ক্র! অসঙ্গত হুইবে না যে 
নির্বাণ তৃঞ্চারাতিত।-শতিরিক্ত একটি অশৃষ্যান্মক অবস্থা । যদিও নিব্বাণ ও শুন 
একার্থক বলিয়। পরবন্তী শান্দে ধর! হইয়াছে তথাপি শৃশ্ককেও নেতিবাচক নিশেবণের 
দ্বার! বিশেষিত করিয়া তাহার অনিবসচনীয়ত।ই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে, অনস্ডিছ নয! 


তাহার উপর নির্দাপকে আকাশের জার অসংস্কতধাতৃ বলা হইয়াছে । তাহাতে 


২ দর্শন 


মনে হয় যে নির্বাণ অবস্থায় বাক্তিহের অবসান ঘটে বাঢ়ে কিন্ত আক্তিছের অন্য 
হয়তো হয় না। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে নহ।যানের ধণ্মকায়। তখতা বা 
ভূততথত৷ ও তথাগতগর্ভ প্ৰায় বেদাস্তের ত্রহ্মের সমান হইয়। পড়ে এবং নির্ব্ব।৭ণ এই 
বৃহত্তর সম্তায় লীন হওয়া। হীনযানে কিন্ত চিন্তা এতদূর অগ্রসর হয় নাই । তবে 
নির্ববাণকে কখনও কখনও অস্থতপদ ও সুখ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে_ ইহা 
পু্গঞ্জন না শ্রাবকের মনস্তপ্টির জন্য কল্লিত হইয়াছিল কিনা ঠিক বলা যায় 
না। একই কারণে পরবর্তী কালে গৃহত্যাগী শ্রমণই যে একমাত্র মুক্তির অধিকারী এ 
বিশ্বাস তাগ করিতে হইয়াছিল এবং নহাযানে অমিতাভের সুখাবতী স্বর্গ অনির্ব্ব।চা 
নির্বাণের স্থান অধিকার করিয়াছিল । 

ুক্তিতন্ধ বিশুদ্ধ দার্শনিক তন নয়। ইহাতে মানুষের আশা আকাজক্ষা ইত্যাদি 
ভাবের সংনিশ্রণ থাকায় কেবল তর্কের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 


মীমাংসকমতে মুক্তি ও তাহার উপায় 
উভুতলাথ চটোপাধ্যায়, মামাংসাতীর্থ 


মীমাংসকমতে মুক্তি একথাটি শুনিলেই মনে বিশ্ময় জাগে__নীনাংসকমতে 
আবার মুক্তি কি? যাগ-যন্ু কর স্বর্গ হইবে ইহাই ত মীমাংসাশ।ন্রের ছোষণ। । 
মহাকবি কালিদাস কুমারসম্তবে ব্রহ্মার স্ডোত্রে দেবগণের সুখ দিয়া বল।ইয়াছেন_ 
সউদ্ঘাতঃ প্রণবো যাসাং শ্যায়ৈস্বিভিরুদীরণম। ০৬ 
কণ্থ যক্তত১ ফলং স্বৰ্গ স্তাসাং ত্বং প্রভা গিরাম 8 ? ২.4 


হে ভগবন্‌! যে বেদরূপা বাণীর উচ্চারণ প্রণবপূর্বক-_প্রথমে প্রণব উচ্চারণ 
করিয়া তবে বেদ পাঠ করিতে হয়,__সেই পাঠ আবার উদ্ান্ত, অনুদান্ড এবং 
স্বরেত এই স্বর্রয় দ্বার! লিয়ন্ত্রি, জ্যোতিষ্টোমাদি যচ্ছ যাহার প্রতিপাদ্ধ কণ্ম, 
এবং সেই কথ্য দ্বার। লভ স্বর্গাত্মক ফল যেখানে পুরুষার্থরূপে বণিত, তুমি সেই 
ত্রয়ীময়ী , ভারতীর কারণ । মহাকবি ত এখানে কশ্মকাণ্ডে রোক্ষের কথা বলেন 
নাই ! তাই দেখ! যায় ইনদ্ভ।গবতের টীকায় পূজ্যপাদ শরধ্রব্থবানীত বলিয়াছেন 
- “কর্মকাণ্ডে বোক্ষস্য নামাপি ন শ্রয়তে” (ভাগবত ১১/২১/২৪ শ্লোকের টাকা) অর্থাৎ 
কশ্মকাণ্ডে নোক্ষের আলেচন। দূরে থাক নান পধান্তত উল্লিখিত হয় নাই! 
সতাই তাই মীনাংসাদর্শনের কোন একটি স্থত্রের অধো৬ এনাক্ষের উল্লেখ নাই । 
স্থতরাং মীমাংসকনতে মোক্ষ-_ইহা। কাকদস্তের ম্যায় অবাস্তব । 

ইন্তার উত্তরে বন্তবা_ন্রীমাংসার অথ বেদার্থবিচার। বেদ বলিতে কেবল 
কণ্মকাণ্ডই অভিহিত হয় না, কিন্ত দ্ছানকাণ্ডায়ক উপনিষদ্ভাগগ বেদঈ । উপলিষদ- 
ভাগে মুক্তির কথা পুন: পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । কেবল উপনিষদ ভাগেই নহে | 
সংহিতা, নধো বভ্মান্ত্েও মুক্তির উল্লেখ রহিয়াছে । লোকনধোও মোক্ষ কথাটি 
অত্যন্ত প্রসিক্চ | এই জগ্যই মৃত্তিমান্‌ মীমাংসা শাঙ্গস্বজূপ ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন 
“সাপবাদা যতঃ_কেচিশ্বোক্ষদ্ৰৰ্গাবপি পতি” অর্থাৎ যে মোক্ষ এবং স্বর্গ লোকে ও 
বেদমধো "অতান্ত প্রসিদ্ধ সেই মোক্ষ ও ম্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদিগণের মধো 
বৈমতা দেখিতে পাওয়া যায়।  স্থুতরাং এই লেখকাবেদ প্রসিজ সুক্তিবিষয়ে 
মীমাংসকগণ কোন সমীক্ষা, করেন নাই-__প্রমবি ভজৈমিনির কোন আভিমত নাই," 
ইহাও কি সম্ভব? তবে মীমাংসাস্ভ্রথধো মুক্তির উল্লেখ নাই কেন? ইহার 


উড শন 


উত্তরে বল! হয়, ভগবান্‌ বাদরায়ণ মোক্ষবিষয়ে স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া 
পরমধি জৈমিনি আর সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই । তিনি ভগবান, 
বাদরায়ণের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন না, কিন্তু তাহার মতবর্তাই ছিলেন। এই 
জন্যই “ঠঁংপত্তিক” সূত্রে নিজমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত “তংপ্রমাণং বাদরায়ণস্য” 
বলিয়া সশ্মানের সহিত উল্লেখ কারয়াছেন। এস্থলে ভাত্কার শাস্ততাংপ্যবিং 
শবরন্বানী বলিয়াছেন “বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্তাতে বাদরায়ণং 
রে কু হও নাস্মীয়ং মতং পয্ণাদসিতৃম্__অর্থাৎ স্ত্রকার পরমন্ধি ভৈমিনি যে এখানে 
চা , বাদরায়ণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহ। বাদরায়ণের প্রতি পরম সম্মান দেখাইবার 
৯০ নিমিভ্তই করিয়াছেন, নিজ মতের দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছেন_-ভগবান বাদরায়ণের 
৭৮. অভিমত জ্ঞাপন করিয়া-_কিন্ত নিজ সিদ্ধান্তকে খর্ব করিবার জ্রম্য তাহার নামোলেখ 
করেন নাই । এই কারণেই স্বীকার করিতে হয় যে, ভগবান বাদরায়ণ মোক্ষ সম্বন্ধে 
যে সিন্ধান্ত নিচ্দেশ করিয়াছেন পরমধি ক্রৈিমিনিও তাহাতেই সায় দিয়াছেন । 


গরশ্র হতে পারে, তবে স্বর্গ লঈয়। পরমধি এত টানাটানি করিয়াছেন কেন? 

এমন কি, যেখানে বেদোপদিষ্ট কর্ম নধো কোনও ফল উল্লিখিত হয় নাই সেরূপ 
স্রলেও তিনি বলিয়াছেন “স বর্গ; স্তাং সববান্‌ প্রতাবিশিষ্টত্বাৎ” ( মীমাংসাদর্শন ৪1৩।১৫ 
স্ত্র ) অর্থাৎ যেস্তলে শ্রুতি মধো অর্থবাদ বাক্যেও কোন ফালের উল্লেখ নাই সেখানে 
স্বর্গ ই সেই ফলশ্রতিবিহীন কর্মের ফল বুঝিতে হইবে । ইহার উত্তরে বলা হয়, 
স্বর্গই সকল কর্শ্মের সাধারণ ফল, এবং এই “স্বর্গ শব্দের অর্থ পরম সুখ তাহাই 
সকলে সকল সনয়ে কাননা করে । আর এই পরম স্থখ আত্মার যে স্বরূপ স্ুখ 
তাহ। ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে লা। কারণ স্বর্গ পদের যেরূপ সর্থ শান্রমধ্যে 

। বর্ণিত হইয়াছে তাহ। আত্মস্বরূপ সখাতিরিক সুখ বুঝাইতে পারে না! “যন্প 
+ হ্ঃখেন সন্ভিন্পং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্। অভিলাযোপনীতঞ্চ তৎস্ুখং স্বংপদাস্পদম ॥” 
। অৰ্থাং যাহা। ছুঃখমিশ্রিত নহে, যাহা। পরে গ্রস্ত অর্থাৎ ধ্বংস হয় না এবং যাহ? 
অভিলাযোপনীত অর্থাং যাহাতে অভিলাষামুরূপ বস্তু তংক্ষণাং পাওয়া যায়, তাদৃশ 
সুখই ন্বর্গপদের দ্বারা অভিহিত হয়। ন্বর্গ যদি সাময়িক স্থুথ তটত তাহা হইলে 
কি তাহার এক্ধূপ লক্ষণ সঙ্গত হইত ? স্যান বিশেষ সীমাবদ্ধ সুখ অনিত্য এবং 
তাহ ত্ঃখমিত্রিত ও ধ্বংসশীলই হইয়া থাকে, ইহা শাস্রেও বলুস্থলে উল্লিখিত 
হইয়াছে । কিন্ত আত্মার যে স্বরূপন্থুখ তাহা অন্ুৎপাদ্। স্থতরাং ক্ষয়াদিবক্চিত, 
নিত্য । আবার ব্রক্ষলোকস্থিত মুক্ত না নোক্ষনান পুরুষেরই সন্কল্লান্বরূপ 
“অভিলাযোপনীত বিষয় সকল উপস্থিত হয় : ইহা “স্গজাদেবান্ত পিতর: সমুবিষ্টভেশ 
(ছান্দোগ্য উপঃ ২১ ) ইত্যাদি শ্রুতি এবং বেদাগ্দর্শনের “সঙ্কল/দেব তু তচ্চ_তেঃং” 


নীন।ংসকনতে মুক্তি ও তাহার উপায় ইন 


(বে; দঃ 818৮) এই স্থত্মে উদ্ঘোষিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যক ভাবাবাস্টিকে 
পরমপুজাপাদ শ্রানৎ স্থরেশ্বরাচার্যা ও তাই বলিতেছেন-- 


/-ন্বর্গশন্দাভিধশ্চায়ং প্রমর্ধো যে! যখোদিতং । 
ff শ্বৰ্গামিতাদিভিবাকৈয স্রযাস্টে্পি গীয়তে ॥” ( সন্ব্ধবান্তিক ১০৯৭ ) 


ফলিতার্থ এই যে. “স্বর্গলোকনিত উদ্ছে বিমুক্তঃ” শসহরহর্বা এবংবিৎ শ্ৰ্গং 
পাকনেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আ্ুসারে স্বর্গ শব্দ পরমন্ুুখন্বরূপ "আম্মাকে ও 
বুঝায়। 

তবে কি স্বর্গ বলিয়া কোন স্থান লাই যেখানে নির্ভর স্বখভোগহই হ্যা 
খাকে ? উহার উত্তরে বল। হয় নিশ্চয়ই সেরূপ স্থান আছে, এবং সেখানে যে 
নিরন্তর সুখভোগ হয় তাহাও ঠিক : কিন্ত তাহাই পরন সুখ নতে, যেহেতু সেখানকার 
সেই যে সুখভোগ তাহা অবিনশ্বর নহে, তাহার সীমা আছে, নিদ্দিষ্টকালাবসানে 
তাহা হইতে অবশ্যই ফিরিয়া আ[সতে হইবে ॥ যদিও অতি স্থপ্রাচীনকাল হইতেই 
এক সম্প্রদায় ছিলেন খাহারা তাদশ স্টখভোগচকে অবিনশ্বর বলতেন, বেদবিহিত 
কণ্মকলাপের আন্রগান হতেই লে প্রকার ন্বর্গলাভ হইত, তাহাই তাহাদের 
কামা ছিল আত্মার যে স্বরূপ পরখ তৎপ্রাপ্তির জন্য তাহাদের আগ্রহ ছিল লা, ভাথবা 
তাদুশ স্থুখকে ঠাহারা অবাস্তব কাল্পনিক বলিতেন, সুতরাং তাহাদের নতে নিত্য 
আায্যন্তুখ প্রাপ্তি কথার কথ। মাত্র । তথাপি শান্তর বধে তাহাদের এই নতবাদের 
নিন্দা কর! হইয়াছে ॥ গীতার “যামিমাং পুস্পিতাং বাচং প্রবদন্তা বিপশ্চিত;” ইত্যাদি! 
লোকে ইক। স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াডে । পরবর্তী নীম।ংসক আচাধ। 
অস্রমোদন করেন নাই । 62৯৮৮৪০৮24৩ 5 MESS, 








কর্শ্মোংপান্ড ম্বর্গেই বেদের তাৎপধ্য এ সি্গান্ত যে সনস্ক মীমাংসক 
আচার্য্য অনুমোদন করেন লাই তাহাদের মধ্য আচার্য: ভর্ঠমির অতিপ্রাচীন। উনি 
ভষ্টপাদ কুমারিলেরও অনেক পূৃব্ববন্তী । উহার রচিত কোনও নিবন্ধ এখন পাওয়া 
যায় লা। শুট্টপাদ কুমারিলের শ্লোকবান্তিক গ্রন্থের যে ভিনখানি টীকা বর্ত্তনানে পা ওয়া 
বায় সেগুলির মধো ভট্টউন্বেক কৃত টাকাখানি অতি প্রাচীন । চিৎস্থখী এুন্থের নয়ন | 
A “রসাদিনী ডীকায় কথিত হইয়াছে যে মহাকবি ভবড়তিঃ ভট্উত্বেক | ভটুউন্বেক ) 
প্রোকবার্ঠিক টীকায় বলিয়াছেন যে.ভর্ভুমিত্র প্রভৃতি আচাধাগণ ভব শুদ্ধি প্রন্ধৃতি নামে 
মীমাংসাশান্্রীয় গ্রকারণ গ্রস্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ॥ এমন এক সময় ছিল যখন 
ইহাদের নতবাদ বল প্রচারিত ছিল। কিন্তু তাহার আধো বন্ধ বেদবিরুদ্ধ 
আপসিদ্ধান্থ থাকায় উট্টপাদ কমারিল মীমাংসার বেদান্থগ সিদ্ধান্ত বিবৃত করিবার নিমিত্ত 





২ দশন 


লেখনী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়লাছিলেন। এই আচাধা ভন্ুমিত্ের “তব শুদ্ধি' প্রভৃতি 
গ্রন্থ বর্তমান কালে উপলভ্যমান ন! হইলেও আচাধ্য মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেক এবং 
ব্রদ্ধসিদ্ধিগ্র্থে ভর্ভমিত্রের মতবাদ যেরূপ আলোচিত হইয়াছে তাহ হইতে জানা যায় 
যে, এই ভর্ুমিআ যে সম্প্রদায়বন্তী তাহাদের মতে যাগ যহ্জাদির ফল স্বর্গ হইতে পারে 
না। অধিক কি বেদবিহিত কোন কণ্মের কোন পৃথক্‌ ফলই নাই । তবে বেদমধ্ো 
কম্মকলাপের যে বিধি বাহুল্য রহিয়াছে এবং তাহার সহিত পৃথক্‌ পৃথক ফলেরও যে 
নিদ্দেশ রহিয়াছে সে সমুদয়ই কি নিশ্ষল ইহার উত্তরে বল৷ হয় বেদবিহিত 
কশ্মকলাপের অনুষ্ঠান নিক্ষল নহে, তবে প্রকরণ নির্দিষ্ট দ্র্গাদিও উহার ফল নহে 
কিন্ত মাত্জ্ঞানের অধিকার সম্পাদনই তাহার ফল। বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের 
অমুদানে অশ্র্টাত। পুরুষ বহিবিষয় হইতে বিরত হইয়। থাকেন, তাহার চিত্ত রাগাদিশূন্ 
কইয়। পড়ে । তাহাতে তিনি শান্ত, দা তইয়। নিপ্প্রপঞ্চ আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে 
পারেন । -নিপপ্রপঞ্চ আত্মসাক্ষাৎকারই পরম পুরুষার্থ, তাহাই সনগ্র বেদের প্রতিপাগ্ । 
কারণ আন্ম। ছুংখসম্পর্কবর্ছিত এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া ততংপ্রাপ্তিব উপায়নিরদেশ 
করিলে তবেই সমগ্র বেদের পুরুষার্থপর্যাবসায়িহ সুস্থিত হয় । অম্যথ। সাংসারিক 
দুঃখে অহরঙ্গ দন্দহামান কানলাবান্‌ পুরুষের নিকট কামবহ্ছির ঈন্ধন রূপে স্বর্গাদি ফল 
এবং তংপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ যাগাদির কর্তব্যতা উপদেশ করিলে বেদের হিত- 
শ:সিতরূপ শান্্রহ ব্যাহত হইয়া পড়ে । শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যেও এই মতের উল্লেখ শুধু 
উল্লেখ নহে সনর্থনও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমদৃভাগবতের একাদশ ্কাঞ্ছে তৃতীয় 
অধ্যায়ে বল! হইয়াছে__ 

"পরোক্ষবাদেো বেদোহয়ং বালানামনুশ (সন 

কশ্মনোক্ষাস্ম কশ্ম!ণি বিধান্তে হাগদং যথ। । 

নাচরেদ যস্ব বেদোক্ং ম্বয়মজ্হোইজিতোজ্ছিয়ঃ 

বিকম্মণা হাধশ্মেণ মৃত্যোসু ভমুপৈতি সঃ; 

বেদেক্রমের কুববাণে। নিঃসঙ্গোহ পিতনীশ্বরে । 

নৈন্কশ্মা।ংল ভতে সিদ্ধি: রোচনাথা ফল শ্রুতি; ৷” (ড1:১১।৩/১৩-৪৬) 

ভাবার্থ এই যে, ছোট ছেলেকে তিক্ত গুষধ খাওয়াইবার জন্য যেমন 

তাহাকে নিষ্ঠার দিবার প্রলোভন দেখান হয়__কিস্ত উবধ খাওয়াইয়া! শেষ পর্য্যন্ত 
শিষ্টান্প দেওয়া হয় না, সেইক্সপ বেদসধ্যেও কর্ম্মত্যাগের জন্যই নানাবিধ ফল শ্রুতি 
সহকারে কণ্মকলাপের বিধান করা। হইয্জাছে, বস্তুত: তাহার কে।ন স্বতন্ত্র ফল লাই । 
তাই বলিয়। যদি অভ্ঞলোক্র শাস্ত্রীয় কণ্ম না করে তাহ! হইলে সে নানাবিধ বিরুদ্ধ 
কাশ্মেই আসক্ত হইয়া পড়িবে ফলে অধোগতি পাতউ হইবে । কিন্ত শান্েক্ত কশ্মে 
ব্যাপৃত থাকিলে কুকশ্মে আসক্ত হইবার সম্ভাবন। থাকে না; এই ভাবে পরমেশ্বরের 





লরীমাংসকমাতে মুক্তি তাহার উপায় ২৯ 


দিকে চিন স্থাপিত হইলে কৰ্ম্মত্যাগ দ্বারা নোক্ষের অধিকবে জন্মে । কাজে ফল শ্রতি 
যথার্থ নহে, কিন্তু আত্মক্ঞানে রুচি উৎপাদনের জম্যাই পরোক্ষবাদ সবলপ্বনপৃর্ববক্ক 
বেদমধ্যে কশ্কলাপ বিভিত হইয়।ছে । এ ভাগবতেই পূনরায় “উৎপন্তোব হি কম্মাপি” 
(ভাঃ ১১।২১।২৩-২৭) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াতে যে, অদ্য আনব শ্বভাবাতষট 
বিষয়াসঙ্গপক্ষে নিমগ্ন : তাহাদিগকে যদি ানাবিধ আপাতনধূর অছুরাগ বিবগ্ধক ফল 
লাভের জগ্য শাস্তরোক্ত কশ্রের উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাতার দেক্ট পাপপচ্ছে 
ডুবিয়াই পাকিবে-_কখনও উদ্ধার পানে না ॥ শান এবং জ্ঞানী বাক্রি কি কখন 
এইভাবে লোককে সধোগত করেন 2 কাজেই তাদশ ফলশ্রুতি সককে শান্দেন 
তাংপর্শ্য নাই । যেহেতু তিতশংসনেহ শাকের শাস্দরদ বাকে । এই তাবে দেখা যায 
যে, ভর্তসিত্র প্রভৃতি প্রাচীন নীমাংলক আাচার্ধাগণ বেদবিহিত কশ্মকলাপের কোন 
পুথক্‌ ফল নাই বলিয়াই নিক্দেশ করিয়াডেন। আম্মভরালের অধিকার লাঙ 
কর্শ্মান্ুষ্ঠানের প্রয়োজন । আর আন্বন্জান হইতেই - শাত্সাগ্দ, 
পরমশ্রেয়ঃ প্রা হইয়া থাকে । ব্রন্থান্থপ্রের ৩1১।৪০ স্থত্রের ভানতাতে এ 
বিশ্তুতভানে মালো।চিত হইয়াছে । বৃহদাবণাকোপ নিষদে ৩য় অধ্যায়ের ১য় শ্রাখিনের 
ভাষে এই সিন্ধান্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত তইয়াছে। উহার টাকাতে আনন্দ গিরি 
অ্পিন্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে এই সিদ্ধান্ডটা উদ্ধত করিয়াছেন । ব্রঙ্গানিক্গির ২৬, ২৭, ৯৬ 
পুঃ এনং ধিশিবিবোকের ৪৩৩ পুঃ হইতে এই সিন্ধাস্থের স্বরূপ গুদশিত হইয়াছে । 
পৃূঙ্গাপাদ প্রভাকর মিশ্রও প্রায় এই কথাই বলিয়াডেন। তবে, আন্যৈতবেদান্থিগাণের 
সহিত ইহাদের পার্থকা এই যে, ইহ্নাদের মতে, প্রতিপন্তি বিধিসুলেই বেদাস্থ বাকা 
সকলে আাস্ততন্ব প্রতিপাদিত হটয়াডে। কিন্তু শদ্বৈতবেদান্তিগনের মতে বিহিত 
আন্মভ্কানের অঙ্গরূপে বেদান্ত বাক্য সকলে অদ্বৈত আক্মতন্ব প্ররতিপাদিত হয় নাকি 
কিন্ধ স্বতগ্রভাবেই বোধিত হঈয়াছে। 

তট্টপাদ কুমারিল ইহাদের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন । অদ্বৈতবেদা স্থিগণ এ 
সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ-করিয়াডেন। ভট্টপাদ কুনারিঙ্স এবং অদ্বৈতবেদাস্তিগণের আতে 
শান্বিহিত কশ্মকলাপ নিক্ষল নহে $ প্রকরণ নিদ্দিষ্ট ফলরাশিও অলীক নহে । 
কারণ তাহ। হইলে সুখ দু:ঃখভোগ আকম্মিক হইয়া পড়ে । আর এই আকস্মিক ত পক্ষ 
লোকায়ত চাব্বাকগণেরই অনুমোদিত। কিন্ত কোন যুক্তিপক্ষপাতী বাক্তিই বিনা 
কারণে কার্খোংপন্তিকূপ আকুস্মিকবাদ শ্বীকান করেন লা। ভর্নুনিত্র প্রতি আচাধা 
গণ শান্্রবিহিত কণ্মকলাপকে নিশ্ষল বলিয়া এবং নিষিদ্ধকর্শ্ম অনুষ্ঠানের পাপজ্জনকতা। 
স্বীকার করিয়। বেদ।শ্বয়ে থাকিয়া আন্মজ্তযনের অধিকার সিঁদ্ধর ছলে লোকায়ত অত 
প্রচার করিয়াছেন । এ মতটী অতীব দণ্ডাত। এই কারণেই গ্রোকবার্ত্িকারন্তে 
উক্ত হইয়াছে_-“প্রায়েনের হি মীমাংসা লোকে শলোকায়তীকুত!” । বিধিবিবেক 





৬ দশন 


গ্রন্থে আচা মশুনমিশ্ব এবং উক্ত গ্রন্থের গ্ায়্কণিক। টাকায় আচার্শয বাচস্পতিনিশ€ 
এই কথাই বলিয়াছেন (বিধিবিবেক $৩৩ পৃঃ) এব শাচাধা ভক্ত নিশ্রের মত খণ্ডন 
করিয়া স্বর্গ দি ফলের অবাস্টতবত! এবং শাকম্মিকতাবাদ খণ্ডন কবিয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ 
কন্মের স্বর্গনরকজনকতা স্থাপন করিয়াছেন এবং ব্র্ধ সন্ধি গ্রন্থে কর্শ্মেরও মোক্ষের 
প্রতি পরম্পর! কারণতা নিরূপণ করিয়াছেন । 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতেডে কশ্ম কিরূপে মোক্ষের কারণ হইতে পারে? এ সন্বঙ্গে 
ভিন্ন ভিন্ন মীনাংসক আচ।য্যগণ ভিন্ন ভিন্র পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । ব্রশ্মস্থত্রের 
1৩1১৭ স্তরের ভাবো আচাযা শঙ্কর ব্রহ্ম কান বাতীত কেবললনাত্ৰ ক্ম্মদ্থারাই মোক্ষলাভ 
হইতে পারে এইরূপ একট। নীন।ংসাসিন্ধাশ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভানতী গ্রণ্ডে 
এই মতের ন্দরূপ প্রদর্শিত হইম্মাভে । বৃহদারণ্যক সম্বন্ধ বার্তিকে ৪১ কারিকাতে এই 
স্রীন্নাংসামতটী প্দর্শিত হইয়াছে । বৃহদারণাক বার্তিক প'ড়তি গ্রন্থে সে সনস্ত 
মতবাদের বিষয় কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়। ১ তলা তেক্রিকীয় আরণাকাভাজে। 
পুজাপাদ সায়ণাচার্ধা একত্র যে সংক্ষেপ সংগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহা এরূপ ; -- 
কোন কোন মীনাংসক আচাধর বেন ভাবের বন্ধ কশ্ম জন্য : কাজেই কশ্ম 
হতেই সেই বন্ধের মুক্তি হইবে, ইহাতে জ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই । সুতরাং 
হতাদের মতে +শ্মই স্যক্ষাংসন্বন্ধে নোক্ষের হেতু। কারণ প্রপক্ষের সহিত আত্মার 
সম্বন্ধই বঙ্গ । আর স্ুখহঃখান্যতরবিষয়ক অন্ুভবনূপ যে ভোগ তাহাব ভ্ুশ্বাই আত্মার 
প্রপঞ্চসন্বক্ধ । সুখ হ্ঃখভোগ আবার কর্শ্মজন্ড | অতএব কানা এবং নিবিদ্ধ কপ 
পরিহার করিলে তজ্জন্য সুখদু:খ উৎপয় হষ্টবে না ॥। নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্শ্ম করিতে 
থাকিলে প্রাগ_ভবীয় ধর্ম্মাধ্্ম বিনষ্ট হটবে। আর শরীরারস্তক কণ্ম-যে কশ্মের 
প্রভাবে সেই শরীর উৎপক্স হইয়াছে তাহ। ভোগের দ্বারাই শ্রয়পাপ্ত হটবে। স্বতরাং 
নুতন শরীর উৎপাদন করিবার মত কোন কশ্ম না থাকায় -শরীরারস্ত হাদুষ্ট হার্থা 
ধন্মাধন্থ না থাকার নূতন শরীর উৎপন্ন হইবে না। এই ভাবে প্রপঞের সঠিত আম্মার 
সন্বন্ধজ্ডেদ হইলেই আত্ম! স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হাত মুক্ত হইবে । ইহাদের মতান্রবন্ীণ কেহ 
কেহ নলেন মুক্তিতে সুখান্তভব নষ্ট ৷ 
পর এক সম্প্রদাথ বলেন জ্ঞান এবং কর্মের মিলনেই যুক্তি ; আ্মদ্রান সঙ্গকৃত 
কশ্মঈ মোক্ষের কারণ ।  ইহরো দ্যানকর্শ্মসমূচ্চয়বাদী। কেবলমাম কশ্মই বন্ধের 
কারণ নচে | কিন্ত অন্ঞানসহকুত কশ্মই বন্ধের হেতু । স্ুতবাং সেই বন্ধ ক্ষয় করিতে 
হইলে নিষিদ্ধ ও কান্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কশ্মের অনুষ্ঠান এবং 
আন্মতন্বের মনন করিতে হইবে । তাহার ফলে আত্মস্মবূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে । 
“তাহাতে মূলোচ্ছেদ হওয়ায় ভ্রীবের বন্ধন মুক্তি হইয়! থাকে । অতএব জ্ঞানের স্যায় 
কৰ্মও সাক্ষাৎ সন্বদ্ধেই মোক্ষের কারণ ) 


মীমাংসকমতে নুক্তি ও তাহার উপায় ৩৯ 


অপর এক নীমাংসক সন্প্রদায় ছিলেন বাহাবা বলেন প্রপঞ্চসব্বন্ধলয় হইলেই 
মোক্ষ হয় না, কিঙ্ছ প্রপদ্ধলয় হইলেই সুক্তি হইয়া খাকে । আর প্রপঞ্চলয় যদিও 
জ্ঞানসাধা তথাপি শান্্ীঘ কশ্মকলাপ দোপানে পড্ক্কিগ্ঠায়ে কিংবা ব্যামনা প্রবিলাপন 
দ্বার আম্মভ্ানের হেতু হইয়। থাকে । লোকে যেনন নিক্গদেশ হইতে উপরে উতিতে 
থাকে এক একটা সোপান আরোহণ করিয়া, সেইরূপ সগ্ধাবন্ধনসঙ্গ সহস্র সন্ধংসবা 
কশ্মকলাপের অনুষ্ঠানে জানলা হয় । অতএব আত্মদ্রানলা তই কশ্মক্ললাপের যল। 
তাবে যে স্বর্গপ শু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ফল বিশিবিহ্িত তভৎ কণ্ম প্রকরুনে 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! উপচ্চন্দনাথ -- আদ্র নানবকে প্রলোভিত করিনার 





গ্রামপ্রাপ্তি, সেই দেই গ্রামের রনণীয়ত। বর্ণনা করা। হয় পেরয়িতবা লোকটাচবং 
উৎসাহিত করিবার নিনিন্ত, পাস্ত্রধ্যেও সেইরূপ কর্শ্মদ্বার। যদিও মোক্ষই প্রতিপাগি 
কিন্তু স্বর্গদিফললাত বক্তব্য নহে তথাপি বিহিত কশ্মানঙ্ঞানে এ সমস্ত দমনণীয় ফস 
লাভ কর) যায় এইরূপ বলিয়। নিয়োজ্ঞা পুরুষকে কর্শ্মে প্ররোচিত করা হইয়। পাকে । 
শেষ পর্যান্ত বিহিত কম্মকলাপের অনুষ্ঠানের দ্বার! পুরুষ রাগাদিশৃগ্ত হইয়া আমানের 
চাধিকার লাভ করে। আর আত্তস্ঞানই যুক্তির হেতৃ। এই নতবাদটী শাচাধ। 
ভর্কমিজ্ের সিদ্ধান্ত নিকপণ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

অগ্ঠা সম্প্রদায়ের আচার্যখাগণ বলেন মোক্ষ কণ্মজন্তা নত এল! হইতেও 
পারে না যেহেতু অন্ন হইতেই বন্ধ এবং আন্তানের লাশে বন্ধন 
ক্ষয় হয়। স্মতরাং কশ্দ কিরূপে অভ্ভানের নাশক হইবে + ভাত এব ভেদবিলযের 
ফগ্ই বিহিত কশ্মকলাপ অগ্ুদেয়। কিবূপে কম্ম হইতে ভেদবিলয় দস্তব এই গল্লের 
সুরে বল! হয় ন্বর্গকামাদি শ্রুতি হইতে দেহায্মভাব বিলীন হয় - আহ্মা। দেতাদি হতে 
[তন্ন এইক্ূপ জ্ঞান হইয়। থাকে । নিষেধ বাকা হইতে রাগদিসম্তুত অসং প্রবৃন্তি 
সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় । বিধিবিহিত কর্শ্মকলাপের শম্ুষ্ঠানের দ্বার অসৎ প্রবুন্তি সকল 
বিলীন হঈয়। থাকে । কারণ বিহিত কণ্মান্তঙ্গানে ব্যাপৃত বাক্তি অসংকশ্মে পরব 
হইবার শবসর পায় না। এইবূপে ক্রমে নিষ্কামভাবে শাস্সোক্র কশ্মসকল আশুষ্ঠান 
করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ভ্ুম্মে। আর উদ্ধচিত্ত পুরুষ বেদাগুআ্মবণ মনন এবং 
নিদিধ্যাসন বলে প্রপঞ্চের মিখার আবগত হইলে তাহার নিকট তেদমাত্রই লিলয় 
প্রাপ্তহয় নিপ্প্রপঞ্চ অদ্বৈত আস্মত্ষ সাক্ষাৎকার করিয়। তিনি আনন্দস্বরূপ আস্মভাবে 
অধিরূঢ় হইয়া পাকেন। ইহা ভেদ প্রবিঙ্গয় দ্বারা মোক্ষবাদী মীমাংসকগণের 
সিদ্ধান্ত । ভট্রপাদকুসারিলও বিহিত এবং নিষিদ্ধ কশ্মকলী'পের ফল স্বর্গ বা নরক 
ভোগ ইসা স্থাপন করিয়া, এব: চিন্তশুদ্ধিই বিহিত কর্শ্মরাশির পরম ফল ইহ! অন্বীক।র 
ন! করিয়া, আয্মস্ুঞানের দৃঢ়তা লাভের ভ্রু “বেদান্ত নিষেবন' করিবার উপদেশ দিয়া 


২ দর্শন 


শিপ্্রপঞ্চ আস্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় এবং বৈধকশ্মকলাপ যে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সেই 
আত্ম ভখানের পরশ্পরাকারণ তাহ। অশ্রনোদন করিয়াছেন । এই জন্য প্রোকবাভ্িক 
অশে; আক্মনাদোপসংহ্ারে উট্টপাদ কুমারিল বলিয।ডেন 
ঈত্যাহ নাস্তিক নিরাকরিষ্ণু 
রাস্বান্ডিতাং ভাষ্য কৃদত্র যুক্ত । 
ঢুটহমেতুদ্‌ বিধয়শ্চ বোধ 
প্রয়াতি বেদান্ুনিষেবনেন ॥ 
ফলিতার্থ এই যে আস্মবিষয়ক ধান বেদাস্ত বাকাশ্রবণ হইতেই দৃঢ়তা লাভ 
করে । আর বেদান্থমধ্ধে নিষ্প্রপঞ্চ আছৈত আঙ্কতবহ উপদিষ্ট হইয়াছে । লেই 
আহ্মস্বরূপবোধ হইতেই মুক্তি হয়। আত্মা সুখব্বরূপ। স্ুুথই সকল প্রাণীন বাঞ্থিত 
পুরুষার্থ। আবার ন্বর্গশ্দ এ আন্মাকেও বুঝায় । শতরাং ন্বর্গশব্দের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করিয়া গু ভাঙ্তকার ভগনান্‌ শবরস্যানী কিংবা নীনাংসাস্মব্রকার পরমধি জৈমিনি 
পরমপুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহার বিরুদ্ধ কোন কথ। বলেন নাই । কারণ শ্রএফল আগবা 
ভাএতফল যে কোন বিহিত কশ্মের অন্থ্ঠান করা হউক না কেন তাহা ছার অশ্ুষ্টাত। 
পুর্গবের শর্গ লাভ হইবে অসাং সেই কা অন্ুষ্ঠাতা। পুরুষকে পরম পুরুষ 
দ্বর্থশব্দাভিধ আ(ত্র প্রাপ্তির দিকে অগ্রগতি লাভ করাইবে ৷ 
শানরা এই প্রবন্ধে নীমাংসকগণের নোক্ষ সম্বন্ধে শাস্রমধ্যে যে আলোচন। 
দেখিতে পাওয়। যায় সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম ॥ আপাতদৃষ্টিতে মীমাংসাশান্থে 
নোক্ষের আলোচন। নাই এইরূপ মনে হইলেও নিবিষ্টভাবে শ্বাস্্রান্তারের আলোচন! 
করিলে, মীমাংসকগণের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পার। যায়। মহামতি 
প্রানাকার মিশ্র জৈমিনি স্থত্রের ১১৫, স্থাব্জের শাবর ভাক্যের ব্যাধ্যাতে আত্মবাদের 
উপসংহরণ করিয়। পরিশেষে বলিয়াছেন যে আস্মতান্ত্রের আলোচনায় যুদ্তিকষায় 
পুরুষের অধিকার । কিন্তু কর্শ্মসঙ্গি পুরুষের আত্মতন্ববিচারে অধিকার নাই । 
এজন্ত কণ্ম মীন।ংসক শবর ন্যামী প্রন্তি আচাধ্যগণ আব্মতবচের আলোচনায় বিরত 
রতিযাছেন। ভাহারা অজ্ঞান বশতঃ আস্মতন্বের আলে।চনা করেন নাই এরূপ নহে) 
কিন্ত ক্ম্মদঙ্গি পুক্রুষের বু্ধিভেদ জন্মিতে পারে এই ভয়েই করেন নাই । কর্শ- 
সক্ষিগণের বুক্গিভেদ উত্পাদন শদ্রলিফিদ্ছ_- 
যতু ক্রম "অহংকারমনকারবনান্বন্যাস্বমভিনানে ॥ ইতি, যুদিতকষায়াণীমেবৈতহ 
কপনীয়ন ; ন কণ্মসঙ্গিনানিত্যুপরম্যতে । আহ চ ভগবান্‌ দ্ৈপায়নঃ “ন বুদ্ধিতেদঃ 
উনয়েদজ্ঞানাং কশ্মসঙ্গিনানট ইতি রতস্যাধিকারে। তন্যান্ন বিরৃতমত্র ভায্যকারেণ 
ভগবত, রচলাস্তরেপাহ, নান্তানাং ইতি এ € ভৈমিনিস্থত্ৰ 31১1৫ নুহাতী ) 








জ্লাতক্জাতল্ অশ্ৰুত 
অই, সতেজ ক্রত্যা্ন অলিভ এব 


বের পরিচয় প্রসঙ্গে সাক্মসশ্মত প্রনেয় সমূদায়ের নান উল্লিখিত হইয়াছে । এখন 
উহ্তাদের স্বরূপ বুঝিতে হইবে । জড় ৪ চেতন এই তুই ভাগে তন্রসমূের বিভাগ 
করিলে জডের মধো প্রকৃতির নামই প্রথমে উপস্থিত হয়। সাম্মান্তত্রে* বলা 
হইয়াছে__সক, রজঃ ও তনঃ এই গুণত্রয়ের সানাযাবন্থাই প্রস্ততি । প্রাণের রূপ 
বিক্রয় তথাপি সাগাশান্সে প্রবেশের জন্য এ সিয়ে পরোক্ষ পারনাহ 
অপরিষ্ার্যা ॥ 
ভি্িএ১০) 
যাহার দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হয় ভাহাকেই গুণ-সংদ্গা। দে ওয়। হয় । 
যেনন-_শৌধা দয়া দাক্ষিণা ঈতাদি। সন্থ রজ্ঞঃ তন; ইঠচার। পুরুষের গ এবং 
পবর্গ সাদন করে | এক্রস্য উহার। গুণসংজ্জার যোগ্য । কারিকা সইতে গুণআয়ের 
এইরূপ পরিচয় পা ৪য়! যায় _ 
সত্.--.--স্বথন্দরূপ, লঘু = প্রকাশক । 
*-তুঃবস্বরূপ, উপষ্টস্তক ও চপল । 
-মোহন্মরূপ, গুরু ও আবরক । 
সখ ও ছুঃখ ভীবস্ধারণের অন্ভবসিদ্গ | উচ্ভাদের প্রতীতি€ একছাতীয় 
অর্থাৎ সুখ স্পসংদ্ঞায় ‘আমি স্ুপী' এই প্রকারে এবং তৃঃখ ভাপলামে এলি শী? 
এইভাবে অন্ভছৃত হয়। ইহাদের তুলান্গভাব সম্পন্ন আরও একটি ভান আছে: 
তাহার নাম নোহ । উচ্ভা শঞ্ঠান, বিষাদ, উপেক্ষা, ধঁদাদীন্য এই জাতীয় লিভিত্ 
সারে প্রকাশ পায় । 
লঘুহ_ই। উন্দ্রিয়াদির পটুহক্তনক শক্তি বিশেষ : শুরুছের নিপরীত পশ্দ | 
/৮ উপষ্টস্তক _গুণসমূহের কার্যোম্মখত। সম্পাদক ।* 


৬০ ১০৭৬ ২১শে কাঠিকের আনন্দবাজার পানতিকা প্রন্টবা ৷ 

১; সথবঙ্গত্তমলাহ লামাবস্থ! প্রক্কাতি 2০ »* সীছ্খাস্য্ৰ ১ স্কা। 

২। শুপানাং পরমংস্থানং ন দৃষ্টিপথ মচ্ছচতি 1 

৩. বৈশেৱিক মতে গুণ সংখা! চকুবিংপতি । চরক লংহিতার ৩২ প্রকার গুণের নাম দেশ 
বার) ' সম্পনায় বিশেষ উচাদেৱই কয়েকটি বাদ দিগ! এবং নৃতন যোগ কবিরা এগ সংখা 
ছাল বৃদ্ধি ঘটাইয়াছেন । অঞ্ধাভিধানে দেখ! ধাদ্-_তয্রে রাম! বহ্নি গুণাঃ । শ্বতরাং শপ 
লৱ, বহ্থ:, ও তমঃ এই তিনটি মাত্ৰ ইহাই প্রাচীনতম পিচ্ছান্ত বলিছ মনে হন্ত । 

॥। “কাখ্যোন্‌গমনে হেতুধ্ছো লাঘবহ গৌরব প্রতিন্বি যতোটগেরুদ্ধ আললং ..কম্্রচিবিধালী 
সনে হেতুধখাবয়ো:, এবং করবানং বৃত্তিপটু বহেতুঃ” তবকৌমুদী ১২। ie 

*। 'রজঙ্স চলতযা পরিত গৈণং চালয়ং ... 1" ততৱকৌষুদী 














দশন 

গুরুব--ইহু! গুণাস্তরের ক্রিয়ারোধক শক্তিবিশেষ : বৈশেষিক সম্মত পুথিবীও 

ভ্রলবৃত্তি গুণবিশেষ নহে । 

উল্লিখিত গুণত্রযের অধো কোন একটি গুণ অক্যনিরপেক্ষ হইয়া কোন কাধ্য 
করিতে পারে না বটে তথাপি কার্ধ।বিশেষে এক একটির প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হয় । সত্ব বস্তুর প্রকাশ নিব্ধ করে। এ জন্য রক্তঃ (সবকে) প্রেরণ! দেয় । 
তমঃ ( বস্ত-প্রকাশের বিরোধী ) আবরণ স্বষ্টি করে। এজন প্রায়শং বস্তু সব্তো 
ভাবে প্রকাশিত হয় না, অংশবিশেষে অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। 

লঘুহ ও গুরুত্ব যেমন পরস্পরবিরুদ্ধ সেইরূপ প্রকাশ এবং আবরণও পরস্পর 
বিরোধী । এন্ম্স সন্ত ও তনেগুণের স্বাভাবিক বিরোধ সুস্পষ্ট । তুল! অতি লঘু বন্য, 
অনায়াসে উড়িতে পারে: কিন্ত স্বয়ংনিক্কিয় এজন্য এক স্থানেই পড়িয়া থাকিতে 
নাধ্য। বায়ুর প্রেরণা পাইবামাত্রই উহ! উড়িতে থাকে । লঘু সবের সম্বন্ধে রঃ 
এইকরূপে বায়ুর কাধ্য করে । তখন রভ্ডঃ তমোপগুণের উপর প্রভাব বিস্তার করায় 
উহার গুরুত্ব অকিপিৎৎকব হইয়া পড়ে। 

লঘু বসন্ত যতট উদ্ধে উঠক বায়ু তাহাকে অনন্তকাল উদ্ধে চালিত করে না । 
কালক্রমে উহার হাধংপতন অবশ্যান্তাবী । ইহা কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর 
তমোগুণের ম্বভাব। গুরুন্বভাব তমঃ উদ্ভৃত হইয়া ক্রিয়াশীল রজোগুণের উপরে 
প্রভাব বিস্তার করিলে উহার প্রেরণাসামর্থট অবরুদ্ধ হয় । তখন লঘু বস্ত্র উপরে€ 
গুরুত্বের কার্যয-অধংপতন আরম্ভ হয় । 

এই প্রকারে তমঃ একাকী রঃ ও সব্বের নিয়মন ( ০০70০] ) করায় গুণত্রয় 
পরস্পর বিরোধিরূপে প্রতিভাত হয় ॥ 

এই গুণত্রয় অন্ঠোন্টাভিভববৃত্তি, অন্ঠোম্যাশঅয়বুত্তি অস্যোস্যজননরুত্তি ৫ 
অশস্যোন্যমিথুনবৃত্তি । 

অন্যোস্যাভিভব রত্তি-প্রত্যেক গুণ অন্য গুণদ্য়কে অভিভূত করে। গুণত্রয় 
সর্ধদা পরিণানশীল। কখনও সজ্াতীয় কখন বা বিজ্ঞাতীয় পরিণাম উহাদের 
প্রতিক্ষণেই ঘটির। থাকে, পরিণামশুগ্ অবস্থায় উহাদের একটি ক্ষণও কাটে না। বস্ত 
বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ ও সুখানুহৃতি হইলে বুঝিতে হইবে এ ব্যক্তির সবগুণ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং রঙ্কোগুণ সন্বের তুলনায় কিছু দুর্ববল হইয়া উহার আল্লকুলা 
করিতেছে । এই সময়ে তম রাজোগুপের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হওয়ায় বস্তুকে আরত 
রাখিয়। পুরুষের জ্ঞানে বাধা স্থ্টি করিতে কিংব! উহাকে বিষ করিতে পারিতেছে ন। ॥ 
তবু বস্তুর সব্দাঃলে প্রকাশ না হওয়ায় উহার কিয়দংশ আবরণ দারা এই ক্ষেত্রেও 
তমোগুণের অস্ভিত প্রনাণিত হয় । উৎকর্ষের৪ তারতম্য শআাছে। এবং তদয়ুসারেই 


সাঞ্ঘোর প্রকাতি ৩৪ 


লোকে অধিক জ্ঞান ও উচ্চ সুখ ভোগের অধিকারী হইয়। থাকে । উৎকর্ম প্রাপ্ত সন্থের 
বৃত্তি শান্তা নামে অভিহিত হয়| শ্ীমন্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে ১ 

সর্বদ্ধাবেধু দেহেছান্মন্‌ প্রকাশ উপঙ্ায়তে । 

জ্ঞানং ঘদ। তদ! বিগ্যাদ, বিবৃপ্ধ- সবামিতুঠত ॥ গাত; ১৪ অঃ ১১ প্লে 

সব্ং সপে সংজ্জয়তি বহ্ষঃ কর্্ণিডারত ॥ 
আঞালমারতাতু তমঃ প্রমাদে সম্রছ্ত্যুত ॥ ক্বত। ১৪ অ:»ঙ্গো 

রাজোহুণের উদ্রোকে ছংখান্ুছিতি ও কম্ম প্রবণতা ঘটে । কণ্ঘে প্রনু্তি স্ব 
বিশেষের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবে না । স্ুখভনক সঙ্গীতাদি পিষয়ে প্রবন্ডি রজোঞ্চণের 
সাধিকো সবগুণের সহৃকারিতায় ছটে। এই কালেও তনঃ সত্ব ও রক্ষোঞ্ছণের উপরে 
প্রভাব বিস্তার করিতে না পারায় হুবর্ধল । অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখ! যায় যে লোকে 
ফলাফল, বিচার ন। করিয়া যুদ্ধ মভিচার অত্যাচার প্রভৃতি উগ্রকশ্মে প্রবৃন্ত হয, পরে 
দুঃখিত অথবা বিষণ ও অচেতন হইয়া পড়ে । বুঝিতে হইবে এই অনস্ঠায় রাক্তো গুণ 
বলবান্‌, তমঃ উচার আন্কৃল্য করিতেছে : সুখ স্তিমিত এবং জ্ঞান হাকিঞিংকর 
তণয়ায় সব অভিভ়ৃত । এই উদ্রিত্ত রাজোণুন্ডির নান ঘোরা । 

তামোগুণের উদ্রেকে নিদ্রা, আলস্য, 'সভ্ভান* বা বিপরীত বুদ্ধি জন্মে । অভ্ঞানের 
গুসিদ্ধ উদাহরণ রক্জুতে সর্পবৃদ্ধি, শুক্তিকায় রক্ততবৃদ্ধি ঈতাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে 
রজ্জু শুক্তিকা প্রতি উন্ভত তমোগুণেক দার! আরত হওয়ায় উহাদের স্বরূপ প্রকাশ 
পায় না। তাই ম্বীকার করিতে হয় এখানে সব অভিন্তৃত। কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ- 
রূপে ভ্রমাত্মক হয় না। উল্লিখিত উদাহরণে “অয়ং সর্প:” এই আকারে যে বিপরীত 
বৃদ্ধি, উত্যাতেও সম্মুখস্থ বস্তুতে ইদব্বের (সম্মুখবহিহের) ভ্যান এবং সপে র্পব-পশ্রের 
জান যথার্থ । কেবল সন্মুখস্ত বন্তে সর্পের সম্থন্ধ-অংশেই উহ! ভ্রান্তি । প্রবুত্তি- 
নিরত্তির পক্ষে এ অংশই উপযোগী বলিয়া প্রধান । ব্যবহার পণান অনুসারেই হয় 
এজন্য আংশিক যথার্থত1 থাকিলেও এ সকল জ্ঞানের ভ্রম লোকছিদ্দ । উল্লিখিত 
বিশ্লেষণে অংশ বিশেষে বস্তুর যথার্থ প্রকাশ স্বীকৃত হওয়ায় এই ক্ষেত্রেও সন্বের 
অস্তিহ একেবারে অস্বীকার করা চলে না: প্রাধান্য না থাকায় উহাকে অভিন্ভত বা 
ছুৰল বলিতে হয়। সত্ব ও তমোগুণের যে কাধ্য পরিচয় পাওয়া গেল রক্তোঞ্চণের 
প্রেরণা ব্যতীত তাহা সম্ভবে না কারণ, উহার। উভয়েই ক্রিয়াশক্তিহ্বীন । অতএব 
অভিভূত রজ্ঞোগুণের শন্তিহও সিদ্ধ হইল ৷ স্টড্রিক্ত তমোগুণের বৃত্তি ষুঢ়া-সংজ্কায় 
পরিচিত । 





৬ {| অধ্ম্মং ধর্ম্মমিতি হা মগ্তে ভমলা বতা । L তি 
নর্ধধর্থান্‌ বিপরীতাংস্চ বৃদ্ধি: লা পার্থ তামলী ॥ গীতা ১৮--৩২ 


দৰ্শন 


স্ব ৪ রজোঞ্চণের উদ্চবস্থলীয়দৃষ্টান্ড অনুসারে তনোগ্থণের উদ্ববেক্ষেত্র কমন! 
করিয়া সেইস্থলে সব ও রক্তোগ্ুশের অতিভব বুঝিতে হইবে | 


অন্যোম্তাঅয়বৃত্তি__সব, রক্ত: তম: ইহার! প্রতোকে অপর দুইটিকে আশ্রয় 
করিয়া অবস্থান করে । আশ্রয় শব্দের সুধা অথ আধার বা অধিকরণ। স্থালীতে 
তুল, ঘটে জল ইত্যাদি 'আধার-আধেয়ভাবের প্রসিদ্ধ উদাহরণ । উক্ত উদাহরণ 
হুইটিতে স্থালী ও ঘট আধার; তঞ্ডল ও জ্বল আধেয়। কোন বস্তু আধাররূপে 
নির্দিষ্ট হইলে অন্য কিছু আধেয় হইবে ইহাই লিয়ন । আধার-আ।ধেয়ভাব বিচারে 
দেখ যায় -উভয়ের মধো যে বস্তুটি বড় তাহা আধার এবং যাহা ছোট তাহা আধেয়॥ 
আধেয় কখনও আধার বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বাপ্ত করে না। সব, রজঃ। তমঃ ইহাদের 
উক্ত প্রকার আধার-আশেয়ভাব উপপক্স হয় না। উহাদের কোনটি অন্যের তুলনায় 
দ্ষোট কিংবা বড় নহে। একে অপরকে ব্যাপ্ত করে কিন! তাহাঁও বল! কঠিন। 
উক্তাদের পরস্পর সম্মিশ্রণ কিরূপ তাহ! কল্পনার বহ্িভূতি। মুখ্য আধার-আধেয়ভাব 
উপপয় না! হওয়ায় এইস্থানে আশ্বয়__আশ্রয়িভাব গৌণ বলিতে হইবে । উহার 
ভাৎপর্যা_একের কার্যে অন্ত দুইটির নিয়মিতভাবে সাহায্যদান বা সাহাব্যপ্রাপ্ডি। 
রাজার আশ্রয়ে পাকিয়া কবি কাব্য রচনা করেন । রাজাকে লিখিতে হয় না কলম 
পরিতে হয় না ৷ এ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তাও করিতে হয় মা। প্রায় ক্ষেত্রে তিনি 
রচনা সনাপ্তি পর্য্যস্ত অদ্ঞই থাকেল । তথাপি কবির কাধ্যে রাজার সাহাযা কেহ 
শ্বীকার করিতে পারেন না। প্রত্যেক গুণের স্ব শ্ব কাধ্য সম্পাদনে অন্য ৭- 
দ্বায়ের সাহায্যও এঁ প্রকার সাক্ষাদ্ধাবে লক্ষণীয় না হইলেও অবশ্য স্বীকার্ধা । 


সত্ব যখন প্রকাশ করে তখন রজ্তোগুণের প্রবু্তি এবং তমোগুণের নিয়ন 
শক্তির সাহাযোই উহ করিয়া থাকে । রজ্ঞঃ অন্য গুণদ্বয়ের প্রকাশও নিয়নল 
অবলম্বনে প্রবৃত্তিদ্বারা উভয়ের আনুকুল্য করে । তনঃ প্রকাশও প্রবৃত্তির সহায়তায় 
নিয়মন দ্বারা অনা দুই গুণের উপকার করে ॥ 


অনোন্যজননবৃত্তি সব, রজ্জ, তম: ইহারা প্রত্যেকে অন্য দুইটির উৎপাদক ) 
প্রত্যেক গুণ নিত্য__উৎপত্তি বিনাশ রহিত । এজনা মৃংপিণ্ড হইতে ঘটাদির সথব। 
তঞ্জুল হইতে অস্ত্রের যে প্রকার জন্ম পরিলক্ষিত হয় একগুণ হইতে অনাঞ্তণের সেই 
প্রকার জন্ম সম্ভাবিত নহে । স্থৃতরাং প্রত্যেক গুণের অসাধারণ কাধারূপে পরিণাম 
প্রাপ্তিকালে অন্য উভয়ে উন্নার সহযোগী হয় অর্থাৎ যখন একটি গুণ উপাদানরূপে 
থাকিয়া কার্ঘারূপে পরিণত হয় তখন অপর প্রণদ্বয় নিমিত্ত কারণের ন্যায় পুথকু- 
ভালে অবস্থান না করিয়া উপাদানের বর্ধ্যাদ। লইয়াই উহার সাহায়া করে ইহাই 


সাক্থোর প্রস্থৃতি ৬৭ 


আল্যোন্যজননবুত্তি ! সাত্বিক মহৎ-তন্ব হইতে অহক্কারের সি । এসময়ে রড; 
ও তমঃ অপরিণামী বস্থায থাকে নাত উহ্তারাও স্বয়ং এমনভাবে পরিণাম লাভ 
করে যাহাতে উল্লিখিত স্মহি সুড়ু সম্পন্ত হয় । 

বন্ততঃ অন্যোন্যাআফ়রভি যেরূপে ব্যাথ্যাত হইয়াছে তাহাতে আন্যোনদ_ 
ক্ষননবৃত্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । তথাপি, গুণত্রয় নিমিত্ত কারণ এবং 
উপাদান কারণ উভয়র্ূপেই একের পরিপামে ভালা হুইটি সহায়তা করে ইহা 
সাধ্যাচাখ্যগণের পৃথক্‌ নির্দেশের তাৎপর্য বলিয়া মনে হয় ১। 

বিজ্ঞাতীল্প পরিপামের ন্যায় প্রলয়কালে অথব! ব্রহ্মাণ্ডের সহিভাবে সদশ 
পরিণামে প্রতোকে অন্য দুইটির দ্বারা উপকুত হয় । পুথকভাবে নিদেশ ইহা 
সুচনা করে কিন! তাহাও চিন্তনীয় । 

আশ্যোন্যমিণুনবত্তি- অর্থাৎ সবের মিথুন রক্ত: । রক্ডোঞ্চণের মিথুন সব। 
সব্বের মিথুন তমঃং, তমোপ্যণের মিথুন সব্ব । রজোগ্ছণের মিথুন তনঃ, তমো প্রাণের 
মিথুন রঃ । মিথুন শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বীপুরুষ। প্রজা স্ন্টি যেনন স্ত্ীপুরূষের 
সংযোগ সাপেক্ষ সেইরূপ গুণত্রয়ের পরস্পর সংবোগ প্রপঞ্চ স্বষ্টিতে অপেক্ষিত । 

এখানে চিন্তনীয় বিষয় এই যে সন্ত, রক্ত ও তনঃ ইহারা গুত্যেকেই ব্যাপক মর্থাং 
সৰ্ব্বত্ৰ গত । কোনটিরই অপ্রাপ্ত কোন বস্ত নাঈ। অপ্রাপ্ত বস্তদ্ধয়ের সন্থদ্ষাকেট 
সংযোগ বলা হয় ॥। স্থতরাং গুণ সকলের পরস্পর সংযোগ স্বীকার কর! যায় না| 
স্বষ্টির পক্ষে এরূপ সংযোগের উপযোগিতা স্বীকার আরও ছক্ষর। কারণ, নিথুনবুন্ডি 
গুপত্রয়ের স্বাভাবিক হওয়ায় স্থষ্টিপ্রবাহ্ধ নিতা হয়া উঠে এবং প্রলয় ছুখট হ্যা 
পড়ে । এই পরস্পর মিথুনবৃত্তি অবিলাভাব বা ব্যাপ্যব্যাপকভাব স্বরূপ হইলে 
সংযোগের অসম্ভ।বিতায় এবং তাদাত্বা ও সমবায়ের অগ্ুপপন্ডি বশত: কোন্‌ রূপে 
পর্ধ্যবসিত হবে তাহ। কলনায় স্থান পায় না । বিশেষতঃ ইহার হারা যে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে পৃবেধাক্ত তুই বৃত্তি স্বীকার দ্বারা তাহা। উপপন্ধ হয়। অতএব কারিকায় 
উক্ত শেষ তিনটি বত্তির বাখাতভার সুধী সমাজেরই বহুনীয় । 

গুণত্রয়ের যে প্রকার পরিচয় পাওয়া গিয়ানে তাহাতে তাহাদের পরস্পর 
বিরোধ এবং পরস্পর সাপেক্ষতা উভয়ই পরিশ্ব.ট হইয়াছে । কিন্তু ইহা সম্ভব হয় 
কিরুপে ? গ্ুণত্রয় এবং উহাদের ক্রিয়াকলাপ পুতাক্ষযোগা হইলে উহ! মানিয়া 
লইতে কোন আপত্তি উঠিত না । কারণ ‘নহি দৃষ্টে অস্থপপন্পং লামা-যাহা কাত্যক্ষ 
সিদ্ধ, কেবল যুক্তির বিরোধ দেখাইয়া তাহ! উড়াইঈয়া দেওয়া যায় না। কিন্ত, যাহা 
প্রত্যক্ষ সীমার বহিছতত সে ক্ষেত্রে যুক্তি বিরোধ কোন প্রকারেই  উপেক্ষণীয় 





১1 প্রপক্ষ স্রিতে একট ক্রঙ্ছে নিমিত্ত ও উপাদান উভররূপে কারণত্ব আন্ৈতবাদ সন্মত ৷ 


৩৮ দশন 


হইতে পারে না । বিরোধের লোক প্রসিদ্ধ উদাহরণঅহি-নকুল। উহ্াার৷। একস্থানে 
অবস্থান করিতে পারে না: নিকটে পাইবামাত্র নকুল সর্পের প্রাণ সংহার 
করে বলিয়াই উহারা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া খ্যাত ॥ ক্রিয়া বিরোধ :৪ আর এক 
প্রকারের বিরোধ ॥ উঠার উদাহরণ অগ্যি ও জল । অগ্নি যাহ! দগ্ধ করিতে উদ্যত 
জল তাহা রক্ষা করে। গুণত্রয়ের ক্রিয়াবিরোধ স্বীকার করিলে উহাদের সহানবন্থান 
রূপ প্রথম বিরোধ ও সিদ্ধবং ও উপস্থিত হয়। এই বিরোধ পরিহারের উদ্দেশো 
সাঙখ্য দুইটি দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়াছেন। সব্বের সহিত তমোগুণের বিরোধ দীপের 
দৃষ্টান্তে এবং রজ্োগুণের সহিত তযোগুণের বিরোধ দোষের (বাত, পিন্ত, কফের) 
দৃষ্টান্তে পরিহৃত' হইয়াছে* । 

তাহাদের অভিপ্রায় এইক্প-_অস্থমানই গুপজ্য়ের অস্তিত্বে প্রমাণ । কল্পনা 
অনুমানের নামান্তর বা প্রকার বিশেষ । উহ! সর্বদাই দৃষ্টানুলারিণী ! বিষয় সকল 
যে প্রকারে প্রত্যক্ষ গোচর হয় সেই প্রকারেই অতীক্দ্রিয় বস্তরও অনুমান বা কলনা 
হইয়া থাকে । লৌকিক দষ্টান্তে যদি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুর ও কাধাবিশেষ সম্পাদানে 
নিলন দেখা যায় তবে অলৌকিক বন্য সম্বন্ধে তাহ! মানিতে বাধা কি? তৈল বন্তি ও 
অগ্নি এই তিনটি লইয়া প্রদীপ । তৈল স্সিগ্ধ ও ড্রব। ইহার সাক্ষাৎ সম্থচ্চ ঘটিলেই 
অগ্নি নিভিয়া যায়। বস্তি কঠিন ও রুক্ষ । সে তৈল শোষণ করে। অগ্নি তৈল ও ব্তি 
উভয়কেই দগ্ধ করে। তথাপি ইহারা! যেমন বন্য প্রকাশ কালে পরস্পরের সহায়তা 
করে সবের প্রকাশাদি সমস্ত কাধ্যেও রদ ও তমঃ সেই প্রকারে সাহায্য করিয়া 
থাকে। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত_-দোষ. অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ। দিন ও রাত্রির শেষভাগ, 
অখাভাগ ও পুর্বভাগে যথাক্রমে উহাদের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে অপর ছইটির হ্রাস 
ঘটে । রস বিপাক প্রভৃতি কারণেও ইহাদের হ্যস বুদ্ধির কথা আয়র্ব্বেদে বিকৃত 
হইয়াছে । পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন হইয়াও উক্ত 'দোষত্রয় শরীর ধারণ কালে 
বিরোধের পরিচয় দেয় না, পরন্ত মিত্রভাবে মিলিত হইয়াই শরীর রক্ষা করে। 
সেইরূপ, সব, রক্ত:, তমঃ ইহার।ও নহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি স্বষ্টিকালে একের প্রাধান্যে 
অপর হুস্টাটি অসহযোগ অবলম্বন ন! করিয়! মিলিত ভাবেই স্ষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন । 

দার্শনিক দিগের আলোচনা প্রায়শঃ কাধ্যাকারণভাবের ধারায় প্রবাহিত । 
কারণ মাত্রই শ্ব স্ব কাধের পূর্ববর্তী । এই কারণ ধার! যেখানে আসিয়া বিশ্রান্ত; 








১: অলস্কার শাস্মের মন্ডে উত্তমের উপমানকশে ছীনবস্বর উল্লেখ নিবদ্ধ । সা্খ|।চাত্যের। 
মুক্ত পুরুষ স্বতরাহ গুণের দৃষ্টাস্তরূপে দোষের উল্লেখ করিতে দ্বিদ৷ বোধ করেন নাই । 
২). গুণের এই ভাব ইংলণ্ডের পালিহাদেন্টের দল গুলিকে স্মরণ করাইছ। দেয়! 


সাচ্বের প্রকৃতি 





যে তবের আর কোন কারণ কল্রন। করা যায় ন। সাম্ধ্যমতে সেই পরম কারণের নাম 
প্রকৃতি । অব্যক্ত, প্রধান ও মূল প্রকৃতি এই কয়টি প্রকূতিরই সংজ্্ান্তর । 

অব্যক্ত - যাহা কিছু প্রকৃতি হইতে সাক্ষাং অথবা পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন তাহা 
সমস্তই সাংখ্যমতে বাক্ত-সংজ্ঞার অস্তর্গত। লৌকিক” বাবহারে যাহা প্রত্যক্ষ যোগ্য বা 
পরিস্ফুট ব্যক্ত শব্দে সাধারণতঃ তাতাই বুঝায় ॥ সামে ইন্দ্রিয় অস্তঃকরণ প্রভৃতি 
অতীন্দ্রিয় বন্তগুলিও ব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইয়াছে । অতএব এট বাক্ত শব্দটি 
পারিভাষিক । যাহা ব্যক্ত হইতে ভিদ্র তাহাই অব্যক্ত এই রূপ যোগার্থ গ্রহণ করিলে 
পুরুষও অব্যক্ত সংচ্ভার বিষয় হইয়া! পড়ে কিন্তু সাগখা তাহ। স্বীকার করেন না। 
স্থৃতরাং ব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবাক্ত শব্দও পারিভাষিক । 

প্রধান---শ্রেষ্ঠ অর্থে প্রধান-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । সমস্ত কাধ্যব্গের 
আল বলিয়া প্রকৃতির শ্রেগ্ততা স্বতঃসিদ্ধ । অতএব লোকসিগ্চ অর্থের সহিত পারি- 
ভাষিক অর্থের যোগস্থজ চিন্তনীয় । 

মূল প্রকৃতি--যাহ! কোন তরের উপাদান সাম্ধ্যাচায্যের৷ তংসমুদায়কেই 
প্রকৃতি বলিতেন। এই দৃষ্টিতে মহৎ অহঙ্কার এবং তন্মাত্রগুলিও প্রকৃতি । এ সনস্ত 
হইতে বৈলক্ষণা স্থচনার্থ প্রকৃতির এই মূল বিশেষণ । 

কারিকাকার এই প্রকৃতিকে ব্যক্ততব্ব সমহের বিপরীত ধণ্মাক্রাস্থ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃতি অহেন্তনং অর্থাৎ কারণশৃক্ক, নিতা, ব্যাপক, 
নিক্ধি_য়, নিরাধার, অলিঙ্গ, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র ও একটা মাত্র বুঝ! যায় । 

অহেত্রমৎ-- যাহ! স্বয়ং কাৰ্য্য বা উৎপত্তিশীল তাহার কোন কারণ অবশ্যই 
মালিতে হয় । আকস্মিক বাদ বা কোন কারণ বাতিরেকে কাধোর উৎপত্তি আত্তিক 
দার্শনিকেরা। স্বীকার করেন ন।॥। অতএব কার্ধ্য সমুদয় হেতুমং= সকারণ । যাহা 
সকল কাধ্যের কারণ তাহারও কারণ কল্পনায় অলবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। এজন্য 
অবাক্ত অহেশ্তমৎ । 

নিতা__যাহার উৎপন্িও নাই, ধ্বংসও হয় লা সেইঞকার বসন্তকে য় 
সিন্ধান্ত অনুসারে নিতা বল। হয়। সাথ্যমতে কোন বস্তুর উৎপত্তি কিংবা বিনাশ 
স্বীকৃত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা যথাক্রমে আবি$।ব ও তিরোভাব মানিয়া 
থাকেন । আবির্ভাব - স্থস্ম কারণবন্ত হইতে কাখোর কারণাপেক্ষা স্থূলক্কূপে 
অতভিবাক্তি । তিরোভাব_-কাধ্যবন্কর স্বকারণে লয় । অভিব্যক্তির পূর্বে ঘট বস্ত্র 


১ “মহত: পরম ব্যক্ত মবাক্ত।ং পুর্ন: পরঃ" এই কঠশ্রতোতে এবং “ক্লেশোচ ঘিকতরস্রেঘ! 
মব্যক্তালক্রচেতলাং। অবাক্ধাহি গতি দু্খং দেহঝস্কেরবাপাতে এই ভগব্দগীতা 
বাক্য অবাক শব্দের অর্থান্তরও দেখা হার । অআক্ষসুয়্রের১অ: গখাপাদ ১ম স্থত্রীয় শান্ত 
ভাগ্য ভরষ্টব]। 





চর দশন 


প্রভৃতি কাধ্য বন্ধ, স্ব স্ব কারণ, মৃংপিশু, সুত্র প্রভৃতির মধ্যে সুঙ্ষ্রক্রপে অবস্থান করে । 
পরে দণুচক্রাদি কারণের ব্যাপার ঘটিলে মৃংপিণ্ড হইতে ঘটের প্রতাক্ষযোগা আঙ্গার 
আবিস্ৃতি হয়, ইহাই স্থুলব্ূপে ঘটের অভিব্যক্তি । কালক্রমে উহার অঙ্গে দণ্ড 
শিলাদি পড়িলে ঘটের পৃররূপ আর দুষ্ট হয় না। তখন কয়েকবণ্ড দগ্ধ মৃত্তিকামাত্র 
দৃষ্ট হয়। ইহাই ঘটের কারণলয়ন্বরূপ তিরোভাব । ঘটের দৃষ্টাস্তে বস্ত্র প্রভৃতি 
অন্যান্য কাধ্যবন্তর পক্ষেও উক্ত প্রকার আবির্ভাব ভিরোভাব বুঝিতে হবে । 
অবাক্তের উক্তরূপ আবির্ভাব তিরোভাব সম্ভবে না । এন্জস্ক অবাক্ত নিত্য । 

ব্যাপক-_কারণ তাহার কাধ্যবন্তকে ব্যাপ্ত করে কিন্ত কার্য তাহার কারণকে 
ব্যাস্ত করিতে পারে লা । মৃংপিণ্ড কারণ, উহা হইতে উৎপন্ন ঘট কাৰ্য্য । ঘট 
মৃন্ময় ; সে মৃত্তিক৷ ব্যতিরেকে স্বতপ্রভাবে অবস্থান করে না; করিতে পারে মা । 
সুতরাং উপাদেয় কাধ্য ঘট মৃত্তিক। দ্বার! ব্যাপ্ত । পক্ষাস্তরে ঘট বাতীত শিল। 
স্থালী প্রস্ভৃতি বন্তও মৃন্ময় । এ সমুদায়ে ঘট না৷ থাকায় মৃত্তিকারূপ কারণ কাধ্য 
ঘটের বাভিচারী অর্থাৎ অব্যাপা। এই প্রকারে উল্লিখিত নিয়ম তন্তু পট ইত্যাদি 
সকল উপাদান উপাদেয় ক্ষেত্রেই অব্যাহত । সুখ ছ:খ মোহাস্িক! প্রকৃতি মহৎ 
প্রভৃতি সমগ্র ব্যক্ত সমূহেই অনমুবৃত্ত। তাই অবাক্ত পরিণামী বন্তসমূহের ব্যাপক 
( ব্যাপয নহে )। 

নিক্ষিয় _ (ক্রিয়া শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । বৈল্লাকরণ মতে ধাতুর 
অর্থ ই ক্রিয়া । প্রকৃতি পরিণাম শীল । এ পরিণাম পরি + পম ধাতুর অর্থ । অতএব 
অবাক্তের নিক্রিয়ধ বৈয়াকরণ সম্মত ক্রিয়ার অভাব দ্বার! উপপপক্প হয় না| ) ম্যায় নতে 
ক্রিয়া-- পরিস্পন্দন। এই ক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ সংযোগ ও বিভাগ । অর্থাৎ 
ক্রিয়া উৎপল্প হলে উহার আশ্রয় বস্তুর অপর কোন বস্তুর সহিত সংযোগ এবং 
বিভাগ অবশ্যই ঘটিবে। উক্ত প্রকার পরিস্পন্দ অব্যক্তের পক্ষে সম্ভবে না। 
অব্যক্তের পরিস্পন্দ নানিলে উহার সংযোগ-বিভাগও মানিতে হয়। পুরুষ অব্যক্ত 
হইতে পৃথক বন্ধ বটে। উহার সহিত অব্যক্তের সংযোগ বা বিভাগ মানিলে 
পুরুষেরও পরিণাম স্বীকৃত হয়া পড়ে । কারণ আগন্ধক ধশ্মের সন্বক্ধ পরিণাম । 
অথচ পুরুষ অঙঙ্গ ও অপরিণামী ইহাই সাঙ্খাসিদ্ধান্ত । অতএব পুরুষের সহিত 
অব্যক্তের সংযোগ বিভাগ অস্বীকার্য্য । অবশিষ্ট হত প্রভৃতি তবসকল প্রকৃতির 
কাধ্য । কিন্ধ কারধ্যের সহিত কারণের সংযোগঞ্ বিভাগ কল্পনার অতীত ৷ তাহ 
পরিল্পন্দ-ক্রিয়। ন! থাকায় অব্যক্ত নিশ্চিয় ৷ 

নিরাধার__যাহ। উৎপদ্দ বা) আবিাব তিরোভাবশীল তাহাই স্বীয় কারণ 
হতে আবিহুতি হয় এবং কালক্রমে এ কারণেই লীন হয়। নধাবন্তী কালে অর্থাং 


সাল্পোর প্রকৃতি ৮১ 


স্থিতি সময়েও তাহ। কারণের € তাদাব্ম। লাভ করিয়াই স্বরূপেই ) অবস্থান করে। 
এই ত্ৰৈকালিক অবস্থান ক্ষেত্র আধার বা আশ্রয় । অবস্থানকারী কাধ্য-বস্ত 
আধেয় ব। আশ্রিত । সাচ্ধোর এই আশ্রয়-আতভ্রিতভাব কাখাকারণ ভাবের সহিতই 
সম্পর্কযুক্ত । ইহা নৈয়ায়িকসম্মত বহ্ছিনান্‌ পৰ্বত এই স্থলীয় আধার-আযপয়ভাব 
নহে । অতএব নিত্য বস্তু অব্যক্ের কোনও কারণ সম্ভবে না বলিয়াই তাহা নিরাধার, 
ভাশ্রয় মাত্র ; কখনও আখধেয় বা আশ্রিত নহে । 

অলিঙ্গ_লিঙ্গ-তার্ে অনুনাপক ধর্শ্ম। যেমন পর্বতে বস্থির অন্থশ্নানে ( পর্বতে। 
বহিমান্‌ ধূমাৎ-_এইস্থলে ) ধূন লিঙ্গ । কার্ান্দরূপ বস্তুর দ্বারা কারণজ্াতীয় বস্তুর 
অন্গমান লোকলিদ্ধ । অতএব নহহ প্রভৃতি বাক্ত পদার্থগুলি স্ব স্ব কারণের ম্বনাপক 
হওয়ায় তাহার লিঙ্গ । অবাক্রের কারণ না ছাকাখ তাহা কাহার অগ্ুমাপক 
হইবে ? সুতরাং অবাক্ত অলিঙ্গ । 

নিরবয়ব-_অবয়ব ও অংশ এইট শব্দ ছুটির আর্থগত ভেদ প্রায়শং দেখা যায়ে 
না। কিন্তু সাম্ঘা প্রক্রিয়ায় উহাদের অর্থভেদ অস্বীকার করা যায় না। সাচ্ধের 
মূলপ্রকৃতি আবির্ঠাব-তিরোভাবহীন নিতা কিন্তু তাহার পরিণাম আতে। নিত্য 
বলিয়া উহার অস্তিদ্দ এই স্যপ্িকালে ও নির্করষিবাদ । অথচ মহৎ প্রচ্ছতি কার্যাপর- 
স্পরার পঞ্চম মহাছত পৃথিবী পর্য্যন্ত তাহার পরিনান এখনও চলিতেছে । মূল 
প্রকৃতির স্ব স্ব রূপে অবস্থান এবং শানগ্ বিকাররূপে পরিণান যুগপৎ _-এক্কালেই 
ঘটিতেছে । এই যৌগপগা প্রকৃতির অংশ কলনা নাতীত অসস্ভব। মূল প্ররুতি 
যদি আপন কারধ্যভূত তন সমুদায়ের মধ্যে সনগ্রভাবে আন্ত পবিষ্ট হইত তবে এখন 
এই স্থষ্টিকালে তাহার স্বকূপে অবস্থান ঘটিতে পারিত না। আবার দ্বরূপে অবস্থান 
মানিতে হইলে স্টি অসম্ভব তইয়া উঠে । পাকুতির অংশ কর্সন। জারা এই বিরোধের 
সমাধান হতে পারে) তাহাতে অবান্তর একাংশে শ্ব স্বরপে_কেবল সঙ্গাতীয় 
পরিণাম করিতে পাকে এবং অন্য আংশ ছারা নহদা্প্রিমে বিজাতীয় বিচিত্র অনস্থ 
বিকার স্য্টি করিতে সমর্থ হয়। 

অবাক্ত ব্রিগুণায্মক ইহা পূর্বেই বলা হইয়াভে। এই গুনত্রয় সব, রজ্ঞং ও তমং 
অবাক্কের অবয়ব হইতে পারে না। যুধাতুর সর্প মিশ্রণ অর্থাৎ সংযোগ । অবয়ব 
শব্দটি তাব+ঘু -পাতু হঈতে আল্‌ প্রত্যয় ছারা নিস্প্। ফলে, যে সকল বশ্য 
পরস্পর সংযোগ দ্বার! কোন কার্ধা বিশেষ ভম্তায় সেই বিশেষ বস্থটির পক্ষেই এ 
সকল বস্তুকে “ব্য়ব' বল! যাইতে পারে । যেমন -_স্থ জসযৃহ বচ্ছের অবয়ব ২ কপাল 
কপালিকা ঘটের অবয়ব (ন্যায় মতে ) ইত্যাদি । . 

এখন সুত্র ও কপালের দৃষ্টাস্কে সব, রজ্: € তমঃকে প্রকৃতির অবয়ব বলিতে 
পারি ন কেন তাহা বুঝিতে হইসে । সংযোগ আবয়ন--অবয়বিভাবের ভিত্তি ইহা 





দ্শূন 


অবয়ব শব্দের অর্থ হইতেই সিন্ধ হইয়াছে। অপ্রাপ্ত অর্থাং পৃথকভাবে অবস্থিত 
বস্তদ্ধয়ের প্রান্তিকে বলে সংযোগ ॥ ফলে, যাহাদের প্রাপ্তি নিত্যসিন্ধ বা যাহাদের 
পরস্পর বিচ্ছেদ কখনও ঘটে না__যাহারা সর্বদা নিশ্রিত হইয়াই আত্মলাভ করে 
তাহাদের পরস্পর নিশ্রণকে কিছুতেই সংযোগ বল! যায় না। প্রত্যেকটি সুত্র 
অন্ধ সূত হইতে পৃথক অবস্থানে সমর্থ বলিয়াই তাহাদের পরস্পর সংযোগ স্বীকাধ্য ; 
কিন্ত গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া পৃথক্‌ অবস্থানে কোনক্রমেই সমর্থ 
নহে। এজন্য উহাদের এই নিশ্রণ সংযোগ নহে এবং সেই কারনেই উহারা অবয়ব- 
বাপে গণ্য না হওয়ায় অবান্ত নিরবয়ব । 


স্বতন্ত্র _ প্রাচীন মনীষী বলিয়াছেন --“ন বিনা বিপ্রলম্তেন লম্তোগঃ পুষ্টিমশ্ তে” 
অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত মিলনের সুখ পূর্ণতা লাভ করে না। সেইরূপ পরতন্ত্রতার 
স্বরূপ আন্মদিত না হইলে ন্বতস্্তাও ম্কর্ত হয় না। মহৎ প্রভৃতি ব্যক্ত তবসমূহ 
পরতন্ত্র। অগ্ঠনিরপেক্ষ হইয়া কোন স্কর্টি সম্পাদনের শক্তি উহাদের নাই। মহৎ 
অহঙ্কার সৃষ্টি করে তাহার আপন অংশ দিয়া। অতএব একটি অহঙ্গাংরর স্মট্টিতে 
উচ্তার যথেষ্ট অপচয় ঘটে । স্ৃতরাং অগনিত অহঙ্কার স্ণ্টির ফলে মহৎ তান্বের 
যতনূর অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাতে উহার অস্তিত্ব সদসংসংশয়গোচর আছে 
কি না এই সন্দেহ আসা স্বাভাবিক । সিদ্ধান্ত কিন্ত বিপরীত । স্কষ্টি কালে মহৎ- 
তব যেরূপ ব্যাপক আকারে আত্মলাভ করিয়াছিল অনন্ত অহঙ্কার স্থষ্টির পারেও 
উহার কিছুনাত্র হ্রাস ঘটে ন।। স্টপ্টির প্রয়োজনে উহার যত অংশ চলিয়া যায় 
প্রকৃতি হইতে সে ততটাই পূরণ করিয়া লয় । 


মনে হয় যেন--* প্রকৃতি একটি অনন্ত অগাধ অপার নহাসমুত্র । উহারই 
সন্নিহিত রঠিয়াডে কতক গুলি হুলাজাতীয় সমুদ্র । উচারা মহৎ-তর স্থানীয় । এই 
সমুদ্রগ্ুলির প্রত্যেকের নিকটে আবার সনসদ্ঘাক মহাত্ব্দ। ইহারা অঙ্গার স্থান 
পাতী । প্রত্যেক মহাহৃদ আসন্ন সমুদ্র হঈতে ভ্রল গ্রহণে আপনাকে যেমন মেনন 
পূর্ণ করিয়া লঈতেছে অননিই সমুদ্র গুলি মহাসমুদ্রের ভল সম্ভারে স্বয়ং পূর্ণ হইতোছে। 
মূল প্রক্ুতির এই পৃরণশক্তির সীমা কনার অতীত ৷ তাই অপরিমিত তব সষ্টি 
করিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী তর সকল পূর্ব্ববৎ পৃর্ণভাবেঈ বিমান কাহারও 
বিন্দুমাত্র শক্তি ক্ষীণ হয় না! এইক্ূপে অবাক্তের দুষ্টান্ছে অহঙ্কার ও উহার দৃষ্টান্ত 
পরবর্তী তত সমদায় বুঝিতে হইবে । এই অস্ত শক্তির সাহাযো আপন আস্মস্বদপ 
স্ির রাখিয়! কার্ণাভিমুখে শসার ভগয়াই পরতঙ্ততা। বাক্ত কার্ধা নাত্রই এইভাবে 





১। আলক্কারিকের! ক্ষুদ্বস্থ় সহিত বৃহতের তুলনা দিতে লিষেধ কবিগাছেন। কিন্তু তুলল) 
বাতীত এই শ্রেমীঙ বঙ্গ বুদ্ধিগম্য তর না বলিছাই এই দৃষ্টাস্থ গ্রহণ ব্দপরিহাধ্য । 


সাম্ম্যের প্রকৃতি ত 


কারণপরতস্ত্র | আঅব্যতক্তত্র কোন কারণ ন! থাকায় পর্তকস্ত্রতাও তাভার সম্ভবে না। 
অতএব অব্যক্ত স্বতন্ত্র ॥ 

একমাত্র_ ব্যক্ত বস্ত --মহং 'অহক্ষার পুরুষভেদে বিভিন্ন । পুরুষ সংখ! গণনার 
বহিছুত্তি এজন্ ব্যক্ত সমুদায়েরও গণনা 'অসস্ভবিত তবে মহৎ অক্তন্কার ইত্যাদি 
তত্ব অনেক হইলেও ইতারা পুরুষ সংখ্যা অতিক্রন করে ন! অর্থাৎ প্রতে।ক পুরুষের 
জন্য একটি মহুং, একটি অহ্ুম্কার একটি মন এক এক জোড়া চক্ষু কর্ণ নাসিক! হস্ত 
চরণ প্রন্থুতি নানিতে হবে । ফলে এ সনস্ত তর পুরুষের সনসচ্ঘ)ক স্বীকার 
করিতে হয় । মূল প্রকৃতি কিন্ত পুরুষভেদে বিভিন্ন নহে । একই প্রকৃতি ব। অবা ক্র 
সমস্ত পুরুষ সমূদায়ের সাধারণ । ইহাই বর্তনানে প্রচলিত সাম্ত্যসিক্সান্ । 

প্রাচীন কাম্মীর কবি দামোদর ফাপ্রের একটি কবিতায় “প্রকুতয় উন* এই 
বহুবচনাণ্ত প্রয়োগ দর্শনে প্রকতিবন্হবাদও যে সন্প্রদায় বিশেষের সিন্ধান্ত ছিল 
তাহ। জ্ঞানিতে পারা যায়। “যুক্তি দীপিক!”য় স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে_ পৌরিক 
আচার্য্য প্রকৃতিবহদ্ববাদী’ । পরবর্তী কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


নিক 

পরের বলা হইয়াছে ব্যক্ত তব তেইশটি ; উহার প্রকুতিরকার্ধঃত | সাধশ্মা ৫ 
বৈধন্ট্যের দ্বার। কার্ধ।-কারণভাব নির্ণীত হয়। ব।ক্ত তর সমুদায়ে ত্রিণহ, অবিবেকহ, 
বিষয়, সামান্য, অচেনত্ এবং প্রসব্ধর্শ্মিহ এই সমস্ত অবাক্রের সাধশ্ময বিদ্যালান । 

ত্রিগুণ-- অব/ক্ৰের ন্যায় মহত প্রভৃতি বাক্ত তত্ব সকল সুখ, দু:খ ও নোহ এই 
গুণত্রয় সমঙ্গিত ৷ স্যায় মতে মধ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধশ্ম ; সান্ধ্য উহা স্বীকার 
করেন না । 

অবিবেকি__শবিবেকি-কথাটির ব্যাখ্য। দুই প্রকারে হইতে পারে ।  প্রথমপক্ষে 
বিবেকআ্খ ভেদ । যাহার ভেদ না তাহা অবিবেক ব! 'অবিবেকি ।  'অবান্ত 
একটি মাত্র ; উহ! স্বয়ং আপনা হইতে ভিন্ন হতে পারে না। একই বন্য কোনও 
একটি ভেদের প্রতিযোগি ও অঙ্ণুযোগি উভয় প্রকার হইতে পারে না। তাহা 
হইলে সূৰ্য্য সবর্ধা হইতে ভিন্ন : চন্দ্র চন্দ্র হইতে পৃথক্‌ বলিয়া প্রতীত হইত: কিন্ত 

১। প্রতি পুরুঘং সঙ্গিহিতাঃ ক্ৃতপর! [ববিধ করণকোপচিতাঃ ॥ EC 
বলুনলার্থ-গ্রাহিণাঃ প্ররুতয় ইব দুগ্রহ) গণিকা: ॥ 

কুট্টনীমত্ৰম লগ” ল্গোক। 

২। প্রতি-পুরুহ-মন্তং প্রদানং শরীরাঘ্র্থ: করোতি. তেবাঞ্চ মাহা স্য! শরীরপ্রধানং বদাপ্রবর্বতে 
তদেতরাণ।পি, তন্তিববত্রোচ তেযামপি নিবুত্তিরিতি পৌরিক্ণঃ সাধ্ৰাচার্ষে।! মন্ততে 1 
তৎ্কথসপ্রতিছিধ্যৈক! প্ররুতি বজ্গগমাতে ইতি” যুক্তিদীপিকা ১৩৯ পৃঃ ॥ তি 

৩। উপাদ্যন:9 নিমিত্ত ভেদে কারণ দুই প্রকার হইলেও -কার্ধা-কারণভাব বিচারে কারণ 

শব্দটি প্রামশঃ উপাদান কারণই পুঝাইজা থাকে 





সস দর্শন 


তাহা লোক প্রতীতি বিরুদ্ধ । অব্যক্ত যেমন অব্যক্ত হইতে বিবিক্ত বা ভিন্ন নহে 
মহৎ অহঙ্কার প্রস্ুতিও তড্রপ প্রধান হইতে বিবিক্ত হইতে পারে নাঃ কারণ 
উহারাও প্রধানাস্বক ৷ 


কাৰ্য্য বস্তু সকল উহাদের শ্বন্থ উপাদান কারণ হইতে ভিন্র অথবা অভিন্ন 
ইহা চিরবিবাদগ্রস্ত । “এই ক্ষেত্রে” নৈয়ায়িক ভেদ বাদী, সাম্ঘ্য অভেদ 
পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। নহং-তন্ত অনেক হওয়ায় একটি মহৎ হইতে অপর 
“বহং" এর ভেদ স্বীকারে কোন আপত্তি হয় না কিন্তু মূল কারণ প্রধান হইতে 
ভেদ প্রদানের কোন কাধ্যেই স্বীকৃত নহে । ফলত;, স্বীয় কারণ হইতে বিবেক 
বা ভেদই অধিবেক শব্দের অন্তর্গত বিবেক শব্দের অর্থ কার্ধা বস্তুতে কারণের 
এরূপ বিবেক না থাকায় ব্যক্ত সমুহ অবিবেকি প্রধানের কোন কারণ ন। 
থাকায় প্রধানও অবিবেকি । 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 

অবিবেক- সম্থুয় কারিহ । কোনও কার্য একটি নাত্র কারণ হইতে ছশ্মিতে 
দেখা যায় না। অনেক কারণ নিলিত হইলেই কাধ্যোৎপ্যদনে সমর্থ হয়। 
প্রকৃতি সব রক্ত: ও তমঃ ইহাদের মিপনের ফলেই মহৎ-তন্ব ছ্প্ি করিতে সমর্থ : 
সেইরূপ নহং ও ত্রিুণের নিলনেই অহঙ্কার জন্মায় । পরবর্তী তয় সকলও এই 
প্রকারে সম্ভুয়কারী । 

বিষয়__ঘে বস্্র উপলদ্ধি হইতে সুখ তুংখাদি ভরনম্মে তাহারই সাধারণ 
সংজ্ঞা বিবয়। এ প্রকার উপলক্ষিরই নানান্তর ভোগ ।॥ সুতরাং বিষয় ও ভোগা 
ইহারা পর্ধ্যায় শব্দ । ব্যক্ত ও আবাক্ত তবগুলি প্রায়শ$ অন্থমানাস্ক উপলন্দির 
গোচর ; এবং সেইরূপ হইলে উহারা সখ ছুংখাদি জন্মায়। পৃথিবী তবের 
অন্তর্গত মালা চন্দন বনিতা প্রকৃতি বস্ত্র সমুদায় 'প্রতাক্ষাবস্থায় ৪ স্ুগ প্রদ ৷ 
এজন্য উহারাও পিষয় । 

বিভ্ঞানবাদশী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলেন__মালা চন্দন বনিতাদি যে সকল পদার্থ 
বাহ্য বিষয় বলিয়া বিত হইয়াছে উহাদের অস্তিহ প্রমাণ সাহাফো সমর্থন কর। 
যায় না। অতএব উহাদের সন্তাও স্বীকারযোগা নহে । একমাত্র বিচনানেরই 
অস্তিত্ব পপ্রনাণসিদ্ধ, উচ! আভ্যন্তরীণ (শরীর নধাবর্তী)। সুখ দুঃখ প্রভৃতি যেমন 
ও বিজ্বানের আকারবিশেষ সেইরূপ বাহ বিষয় নানে বপিত"মাল্য চন্দন 
বনিতা। চন্দ্র সখা পৃথিবী’ ইত্যাদি ৪ বিজ্তালেরঈ আকার মাত্র । এই বিজ্ঞান 
শ্রুতিক্ষাণে পরিবর্তনশীল । তাই ইহা নিমেষ মধ্যে নৃতন রূপ পরিগ্র করে এবং 
নৃতন নৃতন সংজ্ঞালাত করে! 


সাল্পোর পাকুখি 


শে 


=? 


এই শৌদ্ধ সিদ্ধাস্বের বশগুল উদ্দেশো সাদ্দা বনশিতেতডেন__এই সচেতন 
াহসমৃত__ 

সামান্য__ বু পুরুষের পক্ষে সাধারণ ॥ যে চল্দ সদ্য ঘট গুহাদি বন্ম আমার 
প্রত্যক্ষগোচর, হারাই রাম, শান, যদুর€ উপলক্ষি বিষয় হইয়। সুপ 
দুখত মোহের স্থপ্টি করিতেছে 1 যাহা অনেকের ভোগা তাহাই ত সাধারণ । 
মদি বাহা বস্বর অস্তিত্ত না থাকিত-_উহ্বারা বিচন্তানেরই আকারনাজ। হইত, 
তাহা হইলে বিষয়ের এই সাধারণন্ধ সম্ভবপর হইত না। কারণ, পনিল্ঞান সকল 
পুরুষ ভেদে বিভিন্ন; বিষয়ের! বিভ্্কানের আকার নান্র হইলে যে-পুরুষীয় বিজন 
যখন যে আকার গ্রহণ করিবে কেবল সেই পুরুষই এ সনায়ে হা উপ্লক্ষি 
করিতে পারিবে, উহ অন্য পুরুষের উপলজি যোগা হইতে পারিবে না) এক 
পুরুষ ব্যক্তির বিদ্যান অন্য পুরুষের < উপলন্দির বিষয় হাতে পারে ইহ কেহ 
স্বীকার করেন না। অতএব নিষয়গ সামান্য পদ এবীচ্চ নতের পত্তিলাদ স্মচনা 
করে। 





আচেতন- চেতন ভিন্ন অর্থাং জড়। চেতন্চের স্বরূপ কেবল উহার পধা।য় 
শন্দ সাবচারের দ্গার। বুঝান যতটা সম্ভব অন্য কোন প্রকারে ততলূর সম্ভব নতে। 
জ্ঞান উপলন্গি প্রভৃতি শব্দ চেতনার পধ্যায়রূপে পুসিন্ধ বটে কিন্তু বিষয় সম্পর্ক 
প্রান্ত ঘটজ্ঞান পটজ্রান প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে উ্াদের কপ 
কতক ঞ্ুলি বৃত্তিমাত্রে* পর্যবসিত হয় পড়ে। এ বৃত্তি সমৃক্€ জড়। £৮৬না 
উহাদের সকলের সহিত অশ্রস্থাত_পৃথক্‌ বসন্ত । এই চেতনা ব। চৈতন্যাই পুরুষ । 

একটি অন্ধকার ঘর । উহাতে নান! প্রয়োজনীয় বন্ত্ রতিয়াছে। ঘরে কোন 
লোক নাই । নাছির হইতে বিতুতের “সুইচ” টিপি! দেওয়া হইল । আলোকে 
ঘরের সমন্ত বস্ব উচ্ছল হইয়া উঠিল । কিন্তু কোন ভীব ঘরে প্রবেশ না কর! পগ। 
কেহ ঘরের জিনিষগুলি দেখিল কিনা প্রশ্র করিলে সহজেই উত্তর পায়৷ ঘাইবে - 
কে আবার দেখিবে? ওখানে ত কেহ নাই যে দেখিবে ইত্যাদি। অর্থ ভ্রষ্টী লা 
থাকায় দ্বানের অন্য সকল সানগ্রী বিগ্ুান পাকিলেও এ অবস্থায় কোন জিনিষ 
প্রকাশ পায় নাই । ফলে সিদ্ধ হঈতেছে দ্রষ্ট € পকাশ পরস্পর আবিলাস্থৃত অর্থাং 


অভিন্ন২ ৷ অপর লদন্তই এই প্রকাশের হইতে পৃথক্_সম্পূর্ণ বিচ্ঞাতায় 
কিনা জড়। 





প্রসব ধন্মি_ প্রসব পরিণামেরই সংদ্ঞাস্কর। পরিণ।ন সাধারণত; স্বরূপ বা 
সঙ্জাতীয় ও বিরূপ ব! বিজ্তাতীয় ভেদে দিবিধ। 


প্রধান বং উহার কাযা মতত 
>। প্রঘাণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বৃত্তি ব্যাপ্যাত হইযাছে। ওত পু 2০ 
২। পুক্ধ নিজ্ূপণে উহা আরও “শই হইবে! 





২৬ দশন 


প্রভৃতি সকল তত্বেরই প্রতিক্ষণে সরূপে কি:ব। বিকূপে পরিণাম ঘটিতেছে। এই 
পরিণাম সৰ্বদাই ঘটিতেছে, কখনও ইহার বিরাম নাই । তবে প্রলয়কালে কার্ধ্যতত্ব- 
গুলি প্রকৃতিতে লীন হইলে তখন কেবল প্রকুতির সরূপ পরিণাম চলিতে পাকে : 
কিন্ত স্গ্টিকালে প্রধান গু তাহার কার্খা সমুদায়ের উভয়বিধ পরিণান হয় এই মাত্র 
বিশেষ । 

অবাক্তের কি কি সাদশ্থা বাক্ত তথ সমূদায়ে বিুনান তাহ! বলা হইল । কার্য্য 
কারণতাব নির্ণয়ে সাধশ্মে।র হ্যায় বৈধন্ম্য ও অপেক্ষিত । অব্যক্ের বৈধর্শ্্য_ হেন্তমত্র 
অনিতা অবাপিহ সক্তিঘহ আশ্রিতহ লিঙ্গহ সাবয়বহ পরতণ্রহ ও বছত মহত হই 
পঞ্চ মহাছুত পর্য্যন্ত সকল বাক্ততাবেই বিছ্চমান থাকায় বাক্ত ও অব্যাক্তের কার্ঝ।কারণ 


ভাব নির্বাধে সিদ্ধ হয় । 


স্স্পিতনাোজ্ত' 


( জ্কীনুল্ণী ) 
স্রীতান্রক্রচন্ছ্র থ্রায় 


পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ল্পিনোক্তার আসন তি উচ্চ । তাহার চিষ্টান 
শগভীরত। ও চরিত্রের মহব শ্রেষ্ঠাতম শগ্রীক্দাশঁনিক্দিগকে স্মরণ করাটয়। দেয় । 
যে সকল গুণ লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি শাকর্ষণ করে, সে সকল গুণেই (তিনি অলংকুত 
ছিলেন। কিন্তু ঠাহার অত্বান্তুত নৈতিক চরিত্রের মখ্যাদা তিনি জীবিত কালে 
প্রাপ্ত হন নাই । ঈশ্বরচিশ্ছা ভাতার সমগ্র দর্শনে অন্ত প্রবিষ্ট হইলেও, খুপ্তায় ভগং 
পাহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘ্বণা করিত । শ্ব-সমান্রে ৪ তিনি অপাংক্রেয় চিলেন । 

ল্পিনোক্তার জন্ম হউয়াডিল ইভদী বংশে | কাশ্চর্যয জাতি এই ইভদীরা। 
তিন সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যে ভীষণ অত্যাচার এই জাতির উপর অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে টতিহালে ভাতার তুলনা মিলে না। কিন্ত কিছুতেই ইহার গণশক্রির 
লাশ করিতে পারে নাই । আড়াই শত বংসর মিশন দেশে অনাহুষিক উংদাড়নের 
মধ্যে বাস করিয়€ উত্তদীর! জাতীয় বিশেষন্ধ পিলচ্ছন দেয় নাট ৷ বেবিললে বন্দি 
তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে নাই, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট কলিতে সঙ্গম হয় 
নাই । এট্টিয়োক্কাসের নিষ্ঠুর পীড়নেও তাহার! জাতীয় ধর্শ্মত আচার বঞ্ন কলে 
নাঈ। ৭০ খ্বষ্টান্দে রোম কর্দক জেরুজালেম নিডিত হইবার পরে, স্মপেশ হইতে 
নির্বাসিত হয়া তাহারা নান। দেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল | বিদেশে বিজ! তীয় 
লোকের মধো নাসের ফলে হাহারা জাতীয় ভাষা ভুলিয়। গিয়াছিল। খৃষ্টানধশ্ম 
ও মুসলমান পদর্শ্ম তাহাদের ধর্শ্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও খুষ্টান ও বুসলমান দেশে 
তাহাদের উপর উংপীডালের সীন! ডিল না । সব্বত্রই তাহাদের ভীবিকাক্ষনের লে 
নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ইয়োরোপের কোন দেশেই তাহাদের সম্পত্তি ক্রয়ের 
অধিকার ছিল না। কোনও শিল্প অবলম্বন করিয়া ভীবিকা উপাজ্ঞন করিতে ও 
ভাহার। পারিত না। .পতোক নগরে নিদিষ্ট পল্লীতে ভিন ভাহ।দিগকে 
অন্যত্র বাস করিতে দেওয়া হইত না। রাজারা তাহাদের সম্পত্তি লুন করিত ; 
সাধারণ লোকে তাহাদিগকে দলে দলে হতা! করিত। আপনাদের আর্থ ও বাণিজা 
ছারা বড় বড় নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেও সর্বত্রই তাহারা আপনানিত ও রাষ্টীয় 
সর্ধাবিধ অধিকার হইতে বশ্গিত ছিল । কোন রস্িনৈতিক প্রতিষ্ঠান অথবা 
জাতীয় সংহতি-সাধক কিছুই তাহাদের ছিল না। তবুও ছিন্স (ভর, অতাচার-সীড়িত ৪ 
লাঞ্চিত এই জ্ঞাতি তাহার এক অক্ষপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আপনাদের ধর্শ্ম 


৯৮ 


€ আচার বগা কলিয়াডে- বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রভৃত দান করিয়াছে ১ এবং পায় দুই 
সহম্্ বংসর পরে স্বদেশে স্বকীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
কেকঞ্ালেনের পতনের বহু পৃর্রেই ইঞ্চদীর! নান! দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল । Tyre 5 Sidon এর সঙ্গে বাণিজাক সম্বন্ধ বড়দিন হইতেই 
তাহাদেল ভিল। এখেনস্‌, এন্টিথকু. কার্সেজ, আলেকজান্দ্িয়া, রোন, মাসছি ও 
স্পেনে তাহাদের উপনিবেশ ছিল ॥ জেরুজালেমের মন্দির ধ্বংসের পরে দলে 
দলে দেশ ত্যাগ করিয়। হাঙ্গাবা নানাদেশে গিয়াছিল। পূর্বদিকে দানিয়ুর € রাইন 
নদের প্রবানের আন্ুসরণ করিয়া পোলাগ্ডে উপস্থিত হইয়।ছিল এবং পশ্চিনদিকে 
স্পেন ও পর্তগাতে গিয়া বসতি স্তআাপন করিয়াছিল । যধা ইয়োরোপে বানিজ্ঞ 
বাবসাযে তাঙাবা পচুর আর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল ইত! দেখিয়া খৃষ্টানদিগের ঈধর্যার 
উদ্রেক হইত ৷ কোনও কোন লেপক স্পেন দেশকে "ইভদীদিগের স্বর্গ” বলিয়। 
বর্ণন। করিয়াতিল । এট বর্ণনা শত্যুক্তি-রঞ্ষিত হইলে, স্পেনের সম্ভর্গত গ্রানাড। 
বাকা সন্থদ্ধে অনেকটা সত্য । চত্ুপ্দশ € পপাদশ শতাব্দীতে স্পেন মুসলনানদিগের 
অধিকারহুক্ত ছিল । মসলনান রাজ গ্রানাডায় ইন্তদীদিগের ভ্গীবল ও সম্পান্ত 
নভল পরিনাণে নিলাপদ ডিল । গ্রানাডার দৃষ্টাস্থ স্পেন € পর গালের সবর্ধ নই অল্পধিক 
পরিমাণে শান্ত হওয়ার ফলে, তথায় উছদীগণ অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিত 
পারিয়াডিল । নোল্লাদিগের নিদ্েষ, উৎপীড়ন. ও অবহেলার যে অভাব ডিল, তাহা 
লে । সভানগ্রস্ত রাঙ্গা € এনরাহদিগের পক্ষে স্বকীয় স্বার্পে ই উভদীপ্গিকে রক্ষা করাল 
প্রয়োজন ছিল । সেই দ্রহ্নাট তাহার! তাঙ্গাদিগের ভীনন € সম্পত্তি রক্ষার বাবস্টা 
করিয়াছিলেন । অর্থের গায়োজ্তন হালে ইভদী বণিকের! তাহাদিগের ভাব মোচন 
করিত । সেইভ ইভদীদিগের অর্থ তাহার! লুঙ্গিত হটতে দেন নাট ॥ লায়ন ৫ 
ক্যা্টিলের শাসন কর্। € পনিকদিগের পনভাগ্ার ইন্চদী বণিকদিগের হন্ডে ন্যস্ত ভিল। 
ভ্দী চিকিংসকদিগকে ঠাহার! চিকিৎস।র ছক্কা সাহাযা করিতেন । মোল্লাদিগের 
আপত্তি পাকার জন৷ ঠাহার! চাতুরী আনলগ্বন করিয়াছিলেন, এবং বিধশ্মা ইন্ডদীদিগকে 
রাষ্ট্রের প্রভা বলিয়া গণা ন। করিয়া আপনাদিগের দাস বলয়! ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
এবং ভাঙাদিগের সক্ষার ভারত গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই তথাকথিত দাসহের জঙ্যাই 
হউক অথবা - প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের ভম্তা হউক, ইতদীগণ স্পেন ও পর্তুগালে 
যথেষ্ট শ্্নন্গি লাভ করিয়াছিল । সংখা বন্দির সহিত যেমন তাহাদের আঘধিক 
সম্পদ বৃদ্ধি পাপ্ত হইয়াভিল, তেমনি তাহাদের সংস্কতির€ উন্নতি সাধিত হইয়াডিল । 
আরবীয় গণিত দর্শল € চিকিৎসাশান্্ শায়ন্ত করিয়া, তাহার। Cordova. Barcelona 
"5 5evilleএ নে সকল বিঢ্যাকেন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা! হইতে ইন্দদী প্রতিভা 
এ সংস্কৃতির ঢে!াতি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল ) পল্ডাত্য দেশে প্রাচীন প্রাচা বিদ্যার 


স্পিনোভা এন 
প্রচারে তাহার। বল পরিমাণে সহায়তা ক্বিয়াডিল । দ্বাদশ শতাব্দীতে 0'০:৭০৬এর 
Moses Maimonidrs তৎকালীন সব্বশ্রেষ্ঠ চিকিংসক ছিলেন, এবং Guide ০ 
the ১০7০6 নানক বাইবেলের বিপ্যাত ভাষ্য রচন। করিয়াছিলেন ॥ চতুদ্শ 
শতান্দীতে H154 (7০50৭5 যে সকল ইদ্ছদী-দর্শ্ব-বিবোগী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সমস্ত উভদী জগৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াভিল ) 

১৭৯২ ঝষ্টান্দে ফাডিন।গ কর্ত গ্রান।ডা-লিক্তয় ও মুরদিগের নহিষ্করণ পর্যন্ত স্পেন 
ও পর. গালের ইদনীদিগের অবস্থা! ভালই ছিল । 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতে থাকে । খ্রষ্ঠান শাসনের সনীন হইয়। তাহার! ধর্শ্মাচরণেৰ 
স্বাধীনত। হুটাতে বঞ্চিত হইল, এবং খুষ্ট'দশ্দ-গ্রহণ এবং নিবাসন, একই ছইটির নাধো 
একটি তাহাদের বাহিয়া লইতে হইল । এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে কাষো পরিণত 
করিবার জন্য 17,715800হ% নামক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হল । প্রন্টীয় সংঘ (Church) 
এট উৎপীডনের সনর্থন করে নাই । পোপ ইহার বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ করিয়া- 
চিলেন। কিন্ত উদীদিগের সম্পত্তির উপর লোভ থাকায় ফাড়িনাণ্ড তাহাতে কর্ণপাত 
করেন নাই । অধিকাংশ ইল্ুদীই ধর্শমত্যাগ আঅপেক্ষ। দেশত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়। 
ছিল, এবং দেশাস্করে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে নানাদিকে ধাবিত হইয়াছিল । কি 
আশ্রয় কোথায় ? একদল জাহাজে চড়িয়া ইতালীর নানা বন্দরে উপস্থিত হইল, কিন্থ 
কোণায় আশ্রয় না পাইয়া, অবশেষে আফ্রিকায় গমন করিল । সেখানে আফঞ্িক।- 
বাসিগণ অর্থলোভে তাহাদের অনেককে হত্যা করিল । কেহ কেহ ভিনিসে আশ্রয় আখ 
হইল । আনেকে অর্থ সাহায্য করিয়! কলগ্বাসকে সমুদ্রপারে স্ুতন-দেশ-আবিক্কারের 
জন্য পাঠাইল । যাহারা দেশে থাকিয়া গেল, তাহারা খৃষ্টধর্শ্ম গ্রহণ করিতে 
হইল। 


ইহার পরে তাহাদের উপল ভীষণ 


বাধ! 
প্রকাশ্যে খুষ্টধন্ঘ গ্রহণ করিলে এই "ন্বখুষ্টানগণ” অন্তরে ইচ্দীই রহিয়া 


গেল, এবং স্থাযোগ পাক্ঈটলেই তাহার! দেশ ছাড়িয়। পলায়ন করিতে লাগিল । যোড়শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সকল “নবথুষ্টান”দিগের অবস্থা! অসহনীয় হয়৷ উতিয়াছিল। 
ইয়োরোপে স্পেনের ক্ষমতা তখন ক্রমশই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার বিশাল 
সাআাক্সোরসবব আই Inquisition প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং 10951580004র প্রতিভার 
সঙ্গে সঙ্গে শ্যায়বিচার ও করুণা অস্তধান করিয়ছিল। ষ্টটালির ঘে যে প্রদেশে 
পূর্বে ইল্তদীরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেখানে যাওয়া এখন নিরাপদ ছিল না। 
তিনশত বংসর পৃক্লেই ইংলগুবাসী যাবতীয় ইহুদী নির্বাসিত হইয়াছিল । সেখানে নূতন 
আশ্রয় মিজিবার সম্ভাবন! ছিল না। এই সক্ষটকালে স্পেনের সাস্াজ্যহুক্ত এক দেশ 
হইতে মুক্তি আসিল । নেদারল্যান্ড (০0২০12245) স্টোনের অতাচারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহধ্বজ। উডচীন করিয়া স্বাধীনত! অজ্ঞ ন করিল, এবং নেদারল্যাণ্ডেই স্পেন € 
পর্ভ গালের উৎপীড়িত  "নবশ্বষ্টানগণশ আশ্রয় প্রাপ্ত হইল । 





১৫৯৩ খৃষ্টাকে 


bls দর্শন 


তাহারা আমঞ্টার্ডাম নগরে প্রথম উপস্থিত হয়। উদারনতাবলশ্বী হল্যাগুবাসিগণ 


তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই । পরে আরও অনেকদল 'আসিয়। 
তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল ॥ বহু কষ্টভোগের পর এই দেশে ইন্ছদীগণ শান্তিতে 


বাস কারতে পাররয়াছিল । ১৫৯৮ বৃষ্টাব্দে আমষ্টাাম নগরে ইচ্থারা প্রথম উপাসন। 
মন্দির নিশ্মাণ করে । দ্বিতীয় মন্দির লিশ্মাণকালে তাহাদের খ্ুগ্িয় প্রতিবেশিগণ 
অর্থসাহাযা কারয়াছিল। হল্যাণ্ডবাদী ইনুপীদিগের মধ্যে 69017595৭ নামে এক 
পরিবার ছিল । নাম হইতে স্পেন দেশের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আাম্থ মিত 
হয়। কিন্ত কেহ কেহ বলেন, পর্ত.গাল হইতে ইহারা আসিয়।ছিলেন । এই বংশে 
১৬৩২ খৃষ্টাব্দে Baruch de Espinozaর জ্রগ্র হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হল্যাগুবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত 
হয়। Uriel-da-U০sta নামে এক ইহুদী রেনাসার (16755855902) সন্দেহবাদ 
কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া পরলোকে বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে 
একখান গ্রন্থ রচনা করেন ॥। প্রাচীন ইছদীদিগেক মধো পরলোকে বিশ্বাস 
ছিল না, এবং 7070৩] এর গ্রন্থও যে ইতদীধশ্মের বিরোধী ছিল, তাহাও নছে। 
কিন্তু পরলে।কে বিশ্বাস বষ্টধন্মের ভিত্তি । যাহারা ইন্থদীদিগকে স্বদেশে সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেই ঝষ্টান[দগের ধশ্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিতে পারে, এই আশঙ্কায় 
ইত্দীসংঘ এই গ্রস্থের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন এবং গ্রস্থপ্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে 
প্রায়শ্চিন্ত করিতে বাধ্য করেন। প্রায়শ্চিন্ডের দ্রম্য গ্রশন্থকারকে মন্দিরের দ্বারদেশে 
শয়ন করিয়। থাকিতে হইয়াছিল, সংঘের সকল সভ্য তাহার শরীরের উপর দিয় 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল্দেন। 'অসহ৷ অপমানে মর্শাপীড়িত 002] তাহার 
উৎপীড়কদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়। এক প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়। আত্মহত্যা 
করেন । এই সময়ে Baruch 65110922র বয়স আট বৎসর । তখন তিনি Synagogue 
এর বিগ্ভালয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন । এই বিদ্যালদ্েই ইহুপীধশ্ম ও ইাতহাস সম্বন্ধে 
তিনি শিক্ষালাভ করেন । তাহার পিতা, একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ বণিক ছিলেন। কিন্তু 
বাণিজ্য-বাবসায়ের দিকে শ্পিনোজার কোনও আর্কবণ ছিল না। অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন এই বালকের প্রতিভাদর্শনে ইহুদীপ্রধানগণ বিশেষ উল্লসিত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, এবং তাহাকে ইন্ছদী সনাজ্ঞ ও ধশ্মসংঘের ভবিস্যৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে 
করিয়। সোংস্ুক হৃদয়ে ঠাহার প্রতিভার সম্যক বিকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। 
বাইবল শেষ করিয়া স্পিনোজা তালমডের (গৃ'1755) ভাষ্য পাঠ করিলেন । তাহার 
পারে Maimonides, Levi Ben Gerson, Ibn Ezta অ্রবং Hasda Crescas এর 
এ্রন্থাবলী শেষ করিয়া, [19 Gabirol এবং Moses of Cordova রচিত গৃহাতয- 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থনকলও পড়িয়া ফেললেন । 


স্পিলোজ! ১ 


Moses of Cordovaর মতে বিশ ঈশ্বরের যৃদ্তিৎ ঈশ্বরও বিশ্ব অভিত্র । Ben 
05597. কোনও নিদ্দিষ্ট সময়ে জগতের স্থছি হইয়াছিল (যেনন বাইবেলে আছে) 
বলিয়া স্বীকার করেন লাই, তিনি জগতকে অনাদি ও সন।তন বলিয়াছিলেন । Hasdai 
05০85 এর মাতে এই জড় জগৎ ঈশ্বরের দেহ | Maimonides এর এন্দে জীবাব্মার 
অনরতা সন্বচ্ধে আলোচন) আছে । 2১৮০০৪৪ এই অনমরতাকে বাক্তিছহীন 
(Impersonal) অমরত। বলিয়াছিপেন । Maim৷০nid০3এর গ্রন্থে এই মতের আংশিক 
সমর্থন ছিল । এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্পানোজার ননে বু প্রাশ্্ের উদয় হইয়াছিল । 
Maimodies এর Guide to the Perplexcd গ্রন্থে স্পিনোক্ত। সে সকল প্রশ্নের 
সস্টোবজ্জনক উত্তর প্রাপ্ত হন লাই । Ibn 62 আনেক সমস্যার সনাধান অসম্ভব বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থ স্পিনোজ্ঞ। যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, তত 
প্রচলিত ধর্শ্মে ঠাচার বিশ্বাস শিথিল হইয়া! আসিতে লাগিল । 


উহার পরে Van-den-Enden নামক এক পণ্ডিতের নিকট স্পিনোজ্রা। ল।টিল 
ভাষ! শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। V৭n-den৷ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শরীরতকেও পারদশীঁ ছিলেন। প্রচল্লিত ধশ্মে তাহার বিশ্বাস 
ছিল না; সকল ধশ্মের ও শাসন প্রণালীরই তিনি সমালোচন! করিতেন। ১৬৭১ 
সালে ফরাসী সম্রাট চতুদশ লুইএব বিরুদ্ধে ঘডযান্ত্রের অভিযোগে ভাহার প্র(ণ দণ্ড 
হয়। লেকে বলিত তিনি তাহার ছাত্রদিগকে লাটিন ভাষার সঙ্গে “শ্বাধীন-চিন্ত।” 
(free thinking ) শিক্ষা দিতেন । ম্পিনোজা যে ইহার নিকট লাটিনের সঙ্গে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শরীরতবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহ! বিশ্বাস করিবার 
কারণ আছে। স্পিলৌজার রচনায় এই ছুই শান্সে তাহার যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া! যায়, তাহা তাহার পরবন্তাী জীবনে অস্ত কাহারও নিকট হইতে লাভ করার 
সম্ভাবলা ছিল না । স্পিনোজ্ঞার লাটিন ভাষাঘ রচিত গ্রন্টাবলী হইতে তিনি যে এই 
ভাষা উত্তনরূপেই আয়ন্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। গ্রীক 
ভাষাও তিনি মোটামুটি শিক্ষা কারয়াছিলেন । ইহা ব্যতীত স্পেনিশ পর্ভ.গীড, 
ইটালিয়ান, ফরাসী এবং সম্ভবতঃ জাশ্মান ভাষাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন । 


Vunden এর নিকট শিক্ষালাতের সময়েই সম্ভবতঃ Giardano Bruno 
Descnrtes এর দর্শনের সহিত ম্পিনোহ্ছ। পরিচিত হন। 80:৮০র মত খৃষ্টান 
ও ইহুদী উভয় সমান্ছেই দ্বণিত ছিল, এবং ভাহার গ্রন্থ ম্পিনোজ্বার হস্তগত 
হইবার সম্তাবন। বেশী ছিল না] এই জঞন্ক কেহ ক্ষেহ অনুমান করিয়াছেন, 
যে ৮৪০ এর নিকট হইতেই স্পিলোভ্া Brun০র দর্শনের পরিচয় লাভ 
করিয়াছিলেন £ যাবতীয় পদার্থ একমাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন, সেই কারণই 


5 দর্শন 


ঈশ্বর : সনস্ত বিশ এক ; জড় ও চৈতচ্ অভিন্ন, জগতের প্রতোক ডবা জড় ও 
চৈতগ্য উভয়রূপী ১ এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বহর বধ্যে এককে দর্শন করা, ক্রুডের 
মধ্যে টৈতচা এবং চৈতন্চের আধো জড়কে দেখা, যে সমন্বয়ের মধ্যে দৃশ্যমান 


যাবতীয় বিরোধের অবসান হয়, তাহার সন্ধান করা এবং জ্ঞানের যে সর্বেধাচ্ত 
শিখর হইতে সমগ্র বিশ্ব এক অবিভক্ত সম্ভারূপে প্রতীত হয়, তাহাতে আরোহণ 


করা - ইহাই ছিল BচrUun০র মত । এই এক্যন্ঞান যে ঈশ্বরে প্রীতি হইতে 
অভিন্ন, ইহ। থে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরভক্তিরই বূপান্তর, তাহ।৪ তিনি বলিয়াছিলেন ॥ 
সত্যধশ্মবিরোধী। এই  ছইমত-প্রচারের পাপ হইতে যুক্ত করিবার ভরনম্যই 
রক্তপাতে অনিচ্ছুক 17958516595. তাহাকে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিঘাছিলেন ! 
810)র এই সকল মতের প্রত্যেকটিই স্পিনোজার দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 
ভহ। হইতে তাহার দর্শনের সহিত স্পিনোজ্গার যে ঘনিষ্ঠ পারচয় ছিল, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকে না) 

ইহার পরে স্পিনোক্তা প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও নধ্যযুগের দর্শনের 
পরিচয্জ লাভ করেন। সক্রেটিস, প্লেটে! ও আরিস্ততল, ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস, 
লিউক্রেসিযাস ও ষ্টোয়িক দর্শন তিনি পাঠ কংিয়।ছিলেন । প্লেটে ও আরিব্যতল অপেক্ষা 
পরনানুবাদী ডেমে।ক্রিটাস, লিউক্রেসিয়াস ও এপিকিউরসের মত তাহার অধিকতর 
মনোমত হইয়াছিল । ষ্টোয়িক দর্শন তাহার সম্পূর্ণ মনোমত না হহলেও, তাহ। দ্বার! 
তিনি বিশেষ রূপে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মধ্যমূগের দর্শন হইতে পারিভাষিক 
শব্দ ব্যতীত তাহার ব্যাখ্যা-প্রপালী _সংজ্কা, স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা; প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত 
প্ভুতিসহযোগে  সিচ্ছান্তের প্রমাণ প্রণালী-গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেকাঞ্চের 
শ্রশ্থাবলী তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
দর্শনের উপর শ্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠ। করিয়।।ছলেন । 

Vandenrএর এক নিদৃষী কন্া অধ্যাপন।কধ্যে তাহার সহকারিণী ছিলেন । 
স্পিনোচ্। তাহার নিকট লাটিনের পাঠ গ্রহণ কারতেন। এই সুপ্দরী যুবতীর সহিত 
ঘানষ্ঠ পরিচয়ের ফলে স্পিনোজ্ঞার মনে তাহার প্রতি গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার 
হইয়।ছিল। কিন্তু এই অনুরাগ ব্যথতায় পর্যবসিত হইয়াছিল । ল্পিনোন্জার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কিয় সুন্দরী ঠাহ। অপেক্ষা অবস্থাপন্স এক যুবককে পতিতে 
বরণ করেন ।॥ ইহার পরে স্পিনোক্তা একান্তভাবে দার্শনিক আলোচনায় নিবিষ্ট হন । 

এইরূপে স্পিনোজার জীবনের প্রথন ২৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহার 

_ অবশিষ্ট ভীবন তুঃবের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস | এই দুঃখের মধ্যে তিনি জগৎকে 
যাহ! দান করিয়। গিয়াছেন, তাহ! অবিনশ্বর । চিরকাল তাহ। মানবের বৃদ্ধি ও 
কল্পনাকে উদ্ধ দ্ধ করিবে । 


[od ৫৩ 


বহু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তার ফলে প্রচলিত ধশ্মে স্পিনোজার বিশ্বাস বিনষ্ট 
হইয়াছিল । সমাজ্ঞপতিগণ ধাশ্মিক অনুষ্ঠানে তাহার উৎসাহের অভাব দেখিয়া ক্ষুম 
হইতেন। ক্রনে এই সকল ব্যাপারে ভাহার ইুদাসীন্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
লাগিল। কথিত আছে. একদিন ছুইন্রন ছাআ স্পিনোভার নিকট গিয়া ধণ্ম-তত্ত 
সম্বন্ধে ডাহাকে অনেক বিষয় জিঙ্ঞাল। করে। স্পিলোভা মোজেভ ও পয়গম্বর 
( Prophets ) দিগাকে প্রমাণ বলিয়! উল্লেখ করিলে, একজন ছাত্র বলে “নাম্বারের 
শরীর নাই, জীবস্বা অমর, এবং 'দেবদূতগণ ঘে বাস্তব পুরুষ_-এরকন কোনও কথাই 
তো তাহাদের উপদেশের মধ্যে দেখিতে পাই ন) ৷ এসকল বিষয়ে আপনার নত কি?” 
স্পিনোজ৷ বলেন “ঈশ্বরের শরীর আছে, এবং দেবদূতগণ বিশেষ বিশেষ ক।ধ্) সম্পাদনের 
জস্য স্থষ্ট ছায়া ( apparition ) মাত্র, একথা বলিলে শান্রবিরোধী কিডু বলা 
হয় বলিয়া আমি মনে কপ্রি না। শাস্ত্রে আত্ম। ও প্রাপ একই অর্থে ব্যবহৃত হঈটজাছে | 
স্পিনোজ।র এই সকল মত ধণ্মাধ্যক্ষ্যদিগের কর্ণগত হওয়ার ফলে তাহারা যথোচিত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন । 

তাহার। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়! ডিজ্ঞাসা করিলেন “এই জড়জগৎ ঈশ্বরের 
দেহ”,“দেবদূতগণ কল্পনা মাত্র,” আত্মাও প্রাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই" ,এজীবস্্।র 
অমরত্র সম্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে কিছুই নাই” প্রভৃতি মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
কি ন।। উত্তরে স্পিনোজ্ঞা কি বলিয়াছিলেন, জ্ঞান! যায় নাই, কিন্তু তাহার 
“বিপদন্জনক মত" সম্বন্ধে সমাঞ্পতিগণের সন্দেহ যে দৃঢ়ীহৃত হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । স্পিনোজার বিরুদ্ধে কোন ও-ব্যবস্থ1-সবলম্বানের পূৃর্ব্বে, ঠাহার। 
উৎকোচদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন, এবং তিনি যদি বাহাতঃ 
ইত্দী আচার পালন করেন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধমতপ্রচারে বিরত থাক্চেন তাহা 
হইলে তাহাকে বাৎসরিক ৫০০ ডলারের এক বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। স্পিনোক্ত! 
সম্মত না হওয়ায় ১৬৫৬ সনের ২৭শে জুল!ই তারিখে আমষ্টাডামের ইহুদী 
সংঘের ( 5)৭60৪U€ ) বিশেব অধিবেশনে তিনি অভিশণ্ড ও সংঘ হইতে 
বহিষ্কৃত হন। এই অভিশাপ ও বহিষ্কারের আদেশ শান্ত্রীয়-ক্রিয়া সহ প্রচারিত 
হইয়াছিল । মন্দিরে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে আদেশ পঠিত হইবার সময় 
করুণ সুরে সিঙ্গা বাজিয়াছিল, এক এক করিয়া মন্দিরের বাতি নিভাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল, এবং পাঠাস্তে অভিশপ্তের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপে উপাসনা- 
গৃহ গাঢ় অন্ধকারে নিমম্দিত করা হইয়াছিল । সেই দণ্ডাদেশ এই :_ 

“পুরোহিত সভার অব্যক্ষগণ এতঘ্বার। অবগত ক্রাইতেছেন যে Baruch 
Je Espinozaর দ্ট নত ও কাধ্যাবলীর বিষয় অবগত হইয়া, তাহারা তাহাকে * 
অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে নান! ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
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মত পরিবর্তন করিতে সক্ষ হন নাই । পরস্ত যতই দিন যাইতেছে ততই তাহার 
যৰ্্মবিরুদ্ধ মতের ও সেই মতপ্রচারে দাস্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইাতেছে। 
বিশ্বাসযোগা অনেক লোক তাহার সশ্মুখেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। সেই সাক্ষ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া স্পিনোক্ঞাকে দোষী স্থির করা হইয়াছে । সমস্ত বিষয় 
পধ্যালোচনা করিয়া পুরোহিত সভার অধাক্ষগণ উক্ত স্প্রিনোজাকে অভিশপ্ত 
ও ইজরেল জাতি হইতে বহিষ্কৃত করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার 
উপর নিম্নোক্ত অভিশাপ বিত হইল :__ 

“পবিত্র সমাজের সকলের মত লইয়া, ষোড়শ শত ত্রয়োদশ নিবদ্দ সমঙ্গিত 
পবিত্র গ্রন্থাবলীর সন্মুখে দেবদূতগণের বিচার ও সম্ভগণের দণ্ডাদেশ অমুসারে 
এলিসা শিশুদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, এবং Book ০6 La এর মধ্যে 
যে সকল অভিশাপ লিপিবদ্ধ আছে আমর! নিরতিশয় ঘৃণার সহিত Baruch 
৭4565291923 কে সেই সকল অভিশাপে অভিশপ্ত করিতেছি । 

“দিবাভাগে সে অভিশপ্ত হউক, রাত্রিকালে সে অভিশপ্ত হউক, শয়নে 
অভিশপ্ত হউক, শ্যাত্যাগে অভিশপ্ত হউক, বহির্গমনে অভিশপ্ত হউক, গৃহপ্রবেশে 
অভিশপ্ত হউক । ঈশ্বর যেন কখনও তাহাকে ক্ষমা না করেন, কখনও তাহাকে গ্রহণ 
না করেন; ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিরাগ যেন এই লোককে দ্ধ করে, Book ০ 
Law এর মধ্যে যে অভিশাপ লিখিত আছে, তাহার ভারে তাহাকে গীড়িত করে, ং 
ভগৎ হইতে যেন তাহার নাম বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। ঈশ্বর যেন ইজ.রেলের 
যাবতীয় গোষ্ঠী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করেন 

“সকলকে এতদ্বারা সতক করিয়া! দেওয়া যাইতেছে, যে, কেহ যেন তাহার 
সহিত বাক্ালাপ না করে, তাহার সহিত পত্রব্যবহার না করে, কেহ যেন 
তাহার কোনও কাক্ত করিয়। না দেয়, তাহার সহিত একগৃহে বাস না করে, 
অথবা তাহার চারি হাতের মধ্যে না যায়, কেহ যেন তাহার স্বহক্ত-লিখিত 
অথবা তাহার কথাম্রসারে অন্যকর্তৃক লিখিত কোনও লিখন পাঠ না করে। 


এই ভীষণ অভিশাপ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় । যাহারা উৎলীডিত, 
তাহারা যখন উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হয়, তখন অন্যায় পীড়ন করিবার দিকে 
তাহাদের একটা প্রবণতা। দেখা যায় সত্য ; কিন্ত ইভুদী সমাজপতিদিগের পক্ষে 
যে কোন যুক্তি ছিলনা, তাহা বলা যায় না। কয়েক বংসর পূর্বের এ সমাজেরই 
Da Costa খ্ুষ্টধন্ের মৌলিক বিশ্বাস আক্রমণ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । 
তাহার পরে স্পিনোন্ড। * যে মত প্রচার করিতেছিলেন, তাহা যে কেবল" ইহুদী 
 ধার্দের বিরোধী ছিল, তাহা। লয়; খুষ্টধশ্রের বিরোধীও বটে। যে হল্যাপ্ডবাসিগ্ণ 
নিবর্দসিত ঈন্দশীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল,» তাহাদের আতিথ্যের এবস্বিপ 
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প্রতিদান নিতান্ত অক্রতদ্ঞতাস্থডক বলিয়া সনাচ্গপতিগণ সনে করিয়াছিলেন । ইহা 
ভিন্ন ইহুদী সমাজের সংহতি রক্ষার জন্যও ইভদীনধন্ম-বিকুদ্ধ মতের প্রচার বন্ধ করার 
প্রয়োজন ছিল । তাহাদের নিজেদের রাষ্ট ছিল না, কোনও ব্রান্তনৈত্িক গুতিষ্ঠ।ন 
ছিল না, একমাত্র ধৰ্ম্ম দ্বারাই এতদিন তাহাদের সংহতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল । 
লেই ধশ্ম আক্রমণ করা সমাজজ্রোহিতা, ও তাহার গুরুতর শাস্তি সনাজশ্রিতির জনন 
প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । 

শ্পিনোজা! কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। অভিশাপের ফলে বন্ধুবান্ধবের সঠিত 
তাহার সমস্ত সম্পর্কের অবসান হইল । ভাহার পিত। তাহাকে বঙ্তন করিতে বাধ্য 
হইলেন । পিতার মৃত্যুর পরে তাহার ভগিনী তাহাকে পৈতৃক সম্পন্তি হতে বঞ্চিত 
করিতে চেষ্ট। করিলেন । বিচারালয়ে জয়লাভ করিয়া শ্পিনোা সে সম্পন্ডি গ্রহণ 
করিলেন না, ভগিনীকে দান করিলেন । স্বসমাজ্ত কতক এইরূপ উৎপীড়িত হইয়। অন্য 
কেহ ধন্মাস্তর গ্রহণ করিতে পারিত ; কিন্ত স্পিনোদ্র। অন্য কোনও সমাভে মিশিতে 
চেষ্টা করিলেন না--একাকী নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিয়! চলিলেন। এনন নিংসঙ্ষ জীবন 
বুঝি আর কাহাকেও বহন করিতে হয় লাই ৷ স্প্রিনোজার রচনায় রসের যে একাস্ডিক 
অভাব, এইজন্য তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে । - তাহার নিঃসঙ্গ ভীবনের ব্যথা ঠাহার 
রচনার দুষ্ট এক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তাহার Ethi০৪এর এক স্ালে আছে, 
“যাহার! (তথাকথিত) অগ্র।কৃত ঘটনার কারণ শাম্সন্ধান করিতে উৎস্থক এবং 
প্রাকৃতিক ঘটনার দিকে মৃখেরি মত অবাক হইয়া তাকাইয়। ন। থাকিয়া, পণ্ডিতের 
মত বুঝিতে অভিলাষী, তাহার! ভক্তিহীন ও বিধস্মী বলিয়া পরিগণিত হন, 
এবং জ্রনত। যাহাদিগকে দেবতা-৩-প্রকুতি-সঞ্ধন্ধে জ্ঞানী বলিয়া ভক্তি করে, তাহারা 
তাকাদিগকে ভক্তিহীন বিধশ্মী বলিয়া থাকে । কেননা অঞ্ঞ্কতা হইতেই বিস্ময়ের 
উদ্ভব হয়: ভ্রনতার বিশ্ময়বোধ দূর হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ভনতার উপর 
তাহাদের প্রত।বও বিলুপ্ত হইয়া যায় +। 


সমাজচাতির পরে একদিন রাত্রিকালে এক ধশ্বান্ধ ব্যক্তি স্পিনোক্তাকে হঠাৎ 
আক্রদণ করিয়া ছুপ্িকান্বার আঘাত করে। স্পিলোক্তা পলায়ন করিয়া আত্ম- 
রক্ষ। কৰেন। ইহার পরে আনষ্টাানদে বাদ করা নিরাপদ নহে বুঝিয়। 
তিনি নগরের উপকণ্ঠে একটি গৃহের ছাদের উপরস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতে 
আরম্ভ করেন। এই সময়েই 695০1 নান বচ্চন করিয়া তাহার লাটিন রূপ 
Benediet নাম গ্রহণ করেন। উভয় নামের অর্থই "আশীষ প্রাপ্ত" (Blessed) 
তাহার গৃহস্থামী মেননাইট (Menn০n৷৷e) সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রহিংদাপন্থী খৃষ্টান ছিলেন। 
তিনি ও তাহার স্ত্রী উভায়েই স্পিনোচ্জাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ভ্বীবিক!-অন্জ'নের' 
জন্য স্পিনোজা প্রথমে ভাঙার শিক্ষক Vanden Enden এর বিঢালয়ে শিশুদিগকে 
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শিক্ষা দিবার কাধা গ্রহণ করেন, পরে চসমার কাচ পালিশের ব্যবসায় অবলম্বন 
করেন। পাচ বৎসর আমষ্টার্ডামের উপকণ্ঠে বাস করিবার পরে তিনি তাহার 
গ্ৃহন্থাবীর সহিত 1০৮৭০ নগরের সন্নিকটে 11055507515 গিয়া বাসস্থাপন 
করেন । 

স্পিনোক্ঞার জীবনীলেখক তাহার আকৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £ দেহ 
নাতিদীর্ঘ, নাতিত্রন্ব, মুখের গঠন সুন্দর, কিন্ত গাত্রবণ” অপেক্ষাকৃত নলিন ॥ কেশ 
কুঞ্চিত ও কুষ্ণবণ”ং ভ্রু দীর্ঘ ও কৃষ্ণবণ‘। তাহাকে দেখিয়া৷ পর্তগালদেশীয় ইহুদী 
বলিয়া চিনিতে পারা যাইত। পরিচ্ছদের দিকে স্পিনোজার লক্ষ্য ছিল ল]। 
সাধারণ লোকে যেরূপ পোষাক পরিধান করিত, তিনি তাহাই পরিয়। থাকিতে । 
একবার কোনৎ উচ্চপদন্থছ বন্ধু তাহাকে নৃতন পরিচ্ছদ কিনিয়। দিতে চাহিয়া 
ছিলেন । কিন্ত (তনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, বলিয়াছিলেন “ভালো 
পোষাক পরিলেই ভাল লোক হওয়। যায় না । খে দেহের কোনও মূল্য নাই মুল্যবান 
পোষাক তাহাকে সল্জিত করিয়া রাখা যুক্তি সঙ্গত নহে’ ॥ কিন্তু অপরিচ্ছন্ত্ত্া সম্বন্ধে 
তিনি লিখিয়াছেন “অপরিচ্চন্প থাকিলেই লোকে পণ্ডিত হয় না। পরিচ্ছদের প্রত 
গুদাসীস্যের ভাণ করা চিত্তের দৈন্যের পরিচায়ক । সেই দৈশ্যের মধ্যে প্রকৃত 
জ্ঞান অবস্থান করিতে পানে না” । 

পাচ বৎসর শ্পিনোৌজ! 1১155508181 এ বাস করিয়াছিলেন । এই খানেই 
ভাঙার Improvement of the Intellect e Ethics Geometrically 
Demonstrated নামক গ্রন্থদ্ধয় লিখিত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থ পূর্বেধ আরব হুইলেও 
অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এ গ্রশ্যের বক্তব্য অবশিষ্ট বিষয় Ethics এ 
লিপিবদ্ধ করিয়।ছিলেন বলিয়া স্পিনোদ্ধ। উহা! সমাপ্ত করিবার ততট1 প্রয়োজন 
উপলক্ষি করেন নাই । ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে 110০5 সমাপ্ত হয়। আমষ্টাডণানে বাস 
করিবার সময় কয়েকভন বন্ধুর সহিত স্পিনোজ্জা দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা 
করিতেন । ]৷hynsburgl৷ এ বাস করিবার সময়ে ভাহ।র গবেষণার ফল তিনি 
পত্রদ্ধার। তাহাদিগকে ভানাইতেন। ম্পিনোভার এই সকল বন্ধু দর্শনের আলোচনার 
ভগ্য একটি সনিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Ethi০5 লিখিবার সময় স্পিনোজ। 
এক একটি অধ্যায় লিখিয়। সাহার বন্ধুদিগকে পাঠাইতেন, তাহারা সমিতিতে 
সনবেত হয়া সেই পাগলিপি পাঠ করিতেন ॥ কোনও অংশ বুঝিতে না পারিলে 
তাহার! স্পিনোজাকে লিবিয়া জানাইতেন । স্পিনোজার এই সকল বন্ধুদিগের 
মধ্যে ছিলেন Simon de Vries, Meyer, 3 Adrian Kocrbagh Simon 
4৩ V৪i৪৪ তখন চিকিৎসাশান্্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ্পিনোজার প্রতি 
উহার আদ্ধ। ছিল অপরিসীম । এই সকল বন্ধু অথবা শিষ্য স্পিনোজাকে যে সকল 
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পত্র লিখিয়াছিলেন এবং স্পিনোজ। তাহাদিগকে ঘে সকল পর লিখিয়- 
ছিলেন, তাহাদের কতকগুলি আবিঞ্ত হইয়াছে । একখান। পত্রে De Vries 
লিখিয়াছিলেন' “আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ডগ্য বহুদিন হইতে ইচ্চা করিতেছি, 
কিন্তু কঠোর শীতের জন্য আসিতে পারি নাই । আপনার নিকট হইতে এত 
দূরে থাকিতে হইতেছে পলির সনয় সময় নি আনার শলুষ্াকি ধিকার দিই । 
আপনার সঙ্গী (a৪UএriU5 ভাগ/বান । আপনার লাঙ্গে একই গৃচে বাস করিবার এবং 
আপন।র সঙ্গে ভোজন, ভ্রমণ ও ভাল ভাল বিষয় শ্বালোচন। করিবার 'সৌভাগ; সাহার 
হইয়াছে । কিন্তু আপনার নিকট হইতে বুদৃরে অবস্থান করিলে আমার মলের নখের 
আপনি সর্বদাই বিরাচ্চ করিতেছেন, ভাপনার রচনা যখন পাঠ করি, তখনকার 
তে! কথাই লাই ।'' ল্পিনোড! তাহার বন্ধুগণের কতট! প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, 
এই পত্র হইতে তাহা বোধগমা হয় । 

১৬৬৫ সালে 50505 সমাপ্ত হয়। গ্রশ্থসনাপ্সথির দশ বংসরের নে 
স্পিনোজা তাহার প্রকাশের কোনও চেষ্ট। করেন নাই। ষ্টচাব কারণ, ১৬৬৮ 
সালে তাহার বন্ধ Adrian ০০5৪৪ তাহার মতের অনুরূপ মতসংবলিত 
গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দশবংসর কারাদণ্ড ও তাহার পরে দশবংসরের জন্য দেশ 
হইতে নির্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হন। ১৬৭৫ সালে গ্রন্থ-প্রকাশের বানস্থা করিবার 
উদ্দেশ্যে স্পিনোজা। আমষ্টাডামে গমন করেন] দেই সময়ে এক জলরব প্রচারিত 
হয়, যে স্পিনৌজার একখানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে স্পিনোজা প্রনাণ 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন, ঘে ঈশ্বর নাই। তখন কয়েক জন ধশ্মবৈজ্ঞ্রষনিক 
00799198105) তাহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেল উচ্ভার 
ফলে গ্রন্থপ্রকাশ স্মগিত থাকে । যতদিন স্পিনোচা ভীবিত ছিলেন, ততদিন 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাত । তাহ'র মৃত্যুর পুরে ১৬৭৭ সালে চ্হা প্রকাশিত 
হম । ইহার সঙ্গে তাহার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'I'ractus Politicus এবং A Treatise 
on the Rainbowe প্রকাশিত হয়। এই সক্ল গ্ৰন্থই লাটিন ভাষায় 
লিখিত।, ১৮৫২ সালে ডাচভাষায় লিখিত A Short Treatise on God 
5nd Man নামে তাহার আর একখানা গ্রন্থ আবি,ত হইফাভে । 

স্পিনোজার জীবিতকালে তাহার ছক্ঈখালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল : Ihe 
Principles of the Cartesian Philosophy এবং A Treatise on Rel’gion 
aml ihe State,1 শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল ন।1 গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইবামাত্রঈ গবনেন্ট কর্তৃক উহার প্রচার নিষিদ্ধ হয় । এঠ নিষেধে কিছ 
বিপরীত ফল উৎপন্ন হইগ্জাছিল। পুস্তকের মলাটের উপর “ইতিহাস”-অথবা. 
“চিকিৎসা!”-বাঞ্জক নাম বাবহার কবিয়। প্রকাশক বন্ধসংখ্যক পুস্তক বিক্রঘ করিয়াছিল । 


a৮ দশনি- 


পুস্তকে প্রকাশিত মতের খণ্ডনের জন্য বু গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল । একজন 
লিখিয়াছিলেন “স্পিনোজার মতো অধাম্মিক নাস্তিক কখনও পৃথিবীতে বাস করে 
নাই ।” তাহার একজন প্রাক্তন ছাত্র, Alber£ 8518৮ ক্যাথলিক ধৰ্ম্মে দীক্ষিত 
হইয়া তাহাকে লিখিয়াছিলেন “আপনি অবশেষে সতাদর্শন ( Philosophy ) 
পাইয়াছেন বলিয়। মনে করিতেছেন, কিন্তু কেমন করিয়। জানিলেন যে পৃথিবীতে যত 
প্রকার দর্শন পুবে শিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে, অথব! বর্তমানে হইতেছে, অথবা ভবিষ্যতে 
হইবে, তাহার মধো আপনার দর্শনই সবেবাংকৃুষ্ট ? ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা ছাড়িয়। 
দিলেও, আপনি কি প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত দর্শনশাস্র-- যাহ! এদেশে, ভারতবর্ষে 
থবা অন্যত্র শিক্ষ। দেওয়া হয়, তাহা-পরীক্ষ! করিয়া দেখিয়াছেন ? যদি ধরিয়! ও 
লওয়া যায়, যে সে সকলই আপনি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ। হইলেও 
কেমন করিয়া আপনি বুঝিতে পারিলেন, যে যে দর্শন, স্কোোত্তম আপনি তাহাই 
গ্রহণ করিয়াছেন ? যাবতীয় Patrinrch, prophets, apostles, সহিদ, ডাক্তার ও 
Church এর Co০nf"s5০rদের উপর আপনাকে স্থাপন করিবার সাহস আপনি 
কোথায় পাটলেন ? পুথিবীর উপর কীটোপম তুচ্ছ মানুষ আপনি, ভনশ্মপরিণাম 
কীটভোগা মানুষ, আপনার অকথ্য ঈশ্বরনিন্দ! লইয়। কিরূপে আপনি সেই সনাতন 
সব্বঞ্ম পুরুষের সম্মুখীন হইবেন? আপনার এই উন্মত্ত, শোচনীয়ও গ্বণিত মতের 
ভিত্তি কি ? (॥)০৷:এরাও যে সকল রহহ্য বুদ্ধির অগম্য বলিয়! মনে 
করেন, তাহাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশের পৈশাচিক অহংকার আপনি কোথায় 
পাইলেন ? ইহার উত্তরে স্পিনোজ! লিখিয়াঙভিলেন তুমি মনে করিতেছ সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ধশ্ম অথবা গুরু প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের উপর তোমার বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছ। কিন্তু কেমন করিয়া জানিলে যে যারা অতীতে ধর্মে পেশ 
দিয়াছেন, বর্তমানে দিতেছেন, এবং ভবিশ্যতে দিবেন, তাহাদের সকলের মাধ 
তোমার নির্বাচিত উপদেষ্টা গণই সর্বশ্রেষ্ঠ ? প্রাচীন অপবা শাধুনিক যে সকল 
ধর্ম এখানে, ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকলই কি তাম 
পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছ ? যদি ধরিয়া লঙয় যায় যে তুমি সে সকলই 
পরীক্ষা করিয়াছ তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাই যে 
তুমি বাছিয়া লঈয়াছ, তাহ। তুনি কিরূপে জ্ঞানিলে? 

কিন্তু এই স্বধশ্মত্যাগী ধৰ্শ্মধবজীর নিকট হইতে শ্পিনোজা- যে বাবহার 
পাইয়াছিলেন, তৎকালীন বন্ত সন্ত্রস্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ছিল তাহার 
বিপরীত । পুরে যে 997০7. এত ৬৫5এর কথা লিখিত হইয়াছে, ভাহাব শ্রদ্ধার 
নিদর্শন স্বরূপ তিনি এক সহস্র ডলার স্পিনোজাকে উপঢৌকন দিতে চাহিয়াছিলেন । 
কিন্ত স্পিনোজা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন লাই। এই প্রতিভাবান 


শ্পিনোছ। > 


যুবকের স্বাস্থ ভাল ছিল না। অল্প বয়সেই ঠাচার মৃত্যু হয় । শৃত্ার পুবেহ 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি তিনি স্পিনোজ্ঞাকে দান করিতে চাত্রিয়াডিলেন । স্পিনোক্তা 
এহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়। উক্ত সম্পত্তি তাহার (Vঃie= এর) আাতাকে দান করিতে 
ডাহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন। ৯5০৩ এর যৃতার পরে দেখ গেল, ষ্ঠাহাণ 
উইলে স্পিনোজ্জার জন্য বাংসরিক ২৫৯ ডলারের বৃত্তির বাবস্থা আছে ৷ স্পিনোজা 
তাহাও গহণ করিতে অস্দীকৃত হইয়। বলিলেন “প্রকৃতি সন্থষ্ঠ হয় অতি মলে । 
প্রকৃতি তুষ্ট হইলে সাপে সাথে আমার ও তুষ্টি হয় ।" আনেক জন্থরোদেন পরে তিনি 
বৎসরে ১৫” ডলার গ্রহণ করিতে সন্মত হইয়াছিল । 


ইংলণ্ডের রয়াল সোলাইটির সেক্রেটারি [1০7৮ 0146771১006 শ্পিনোজার 
বন্ধ ছিলসেল। তিনি [1৮/051,05€ এ গিয়া! স্পিনোভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 
বহুদিন পৰ্য্যন্ত তাহার সহিত স্পিনোভার পত্র বাবহার চলিয়াছিল। 'ঠাহার 
দার্শনিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি স্পিলোক্তাকে উৎসাহিত 
করিতেন । স্পিনোজ্ঞার Tractus Theologico—Politicus, Dz Intzllectus 
Emendatione এবং Elthics এর ৪ নর্শ্ম তিনি অবগত ছিলেন । 1১৮৭1 Societyর 
President Boyle 014670১018৮ এর নাধামে স্পিলোজাকে অভিনন্দন করিয়া 
ভিলেন । ১৬৬৫ সালে লিপিত 01157758181, এর একখান! পত্র হঈতে জ্ঞান! যায়, যে 
শ্বীর্ণ।(5॥১৮n৭) নগরে Sabbaংai 2০ নামক একজন প্রতারক হপলাকে “দিয়া 
(Mex5iah) বলিয়া ঘেোষযণ! করিয়াছিল, এবং বল্ুসংখাক ইভ্‌দী তাহার কপায় 
বিশ্বাস করিয়া ঠাহার শিবা হইয়াছিল । উংলগুপ্রব।সী উহুদীগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, 
যে 26৮1 সহরই জেরুজালেমের বাক্তপদ্দ শভিষিক্র হউবে। কিন্য সদ্ররষ্ট 2ণvi ধৃত 
হইয়া Constantinolle এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়: এবং মৃসলমান ধণ্য গ্রহণ 
করি৷ তাহার অন্ুগামীদিগকে পরিত্যাগ করে। 


শ্পিনোজার আর একজন বন্ধুছিলেন Ehrenfried Walter Von I'schirn- 
॥hauxen. | সন্ান্তবংশোষ্তব এই বোহিমিয়ার অধিবাসী যুবক বিজ্ঞানের নিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। এবং পরবর্ধী কালে গণিতের গলেষণায় যপেষ্ট খঠাতি অন্ত 
করিয়াছিলেন । তিনি স্পিনোক্রার সহিত দেখা করিতে শালিয়ভিলেন । তাহার 
Medicina Mentis গ্রন্থে তিনি স্পিনোজার [mprovement uf the Under- 
5:80৫78 গ্রন্থ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার ক্রন্রা আন 
স্বীকার করেন নাই । স্পিনোজ্জার নামের উল্লেখ থাকিলে এ্রস্থের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ - 
লৃষ্টি হইতে পারে, এই আশক্ষ স্বীকার ন! করার কারণ হওয়া অসম্ভব 
নহে। স্পিনোজার দর্শনসন্থদ্ধে ঠাহাকে লিখিত TachirnLausen এর কয়েকখানি 


৬ ন 


পত্র হইতে এই যুবকের তীস্ষ বুদ্ধিও বিচার শক্তির পরিচয় প্রান্ত হওয়া যায় । 
তাহার সমালোচনার স্ন্ত্রোস্তনক উত্তর দিতে স্পিনোচ্জাকে যথেষ্ট বেগ পাঈাতে 
হইয়াছিল । 


হলাণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Huy)৪ৎ৷১ এর সহিত স্পিনোজ্জর পত্র 
ব্যবহার ছিল ৷ জার্শ্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক লাইবনিজ (_০ib॥৷i৷2) ভাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জ্রন্য আসিয়াছিলেন। তখনও লাইবনিজের দর্শন সম্পূণ পরিপুষ্টি লাভ করে 
নাই । ১৬৭৬ সালে স্পিনোক্ঞার সহিত সাক্ষাতের পুর্বে পারিসনগরে '!'schirnhaus 
এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখন 7501১578208 শ্পিলে!জঞার Ethics 
এর পাণুলিপি তাহাকে দেখাইবার প্রস্তাব করেন, কিস্ক শ্পিনোজ। তাহাতে 
স্বীকৃত হন নাই । স্পিলোজাসম্বন্ধে লাইবলিছ যাহ! শুনিতে পাইয়।ছিলেন, 


তাহা দ্বারা আক্রুষ্ট হইয়াই যে ১৬৭৬ সালে তিনি তাহাকে দেখিতে আ[সয়। 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ লাই । স্পিনোক্তার সহিত লাইবনিন্তের 


যে দর্শনসন্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করেন লাই । কিন্ত 
স্পিনোজা সহিত তাক্কার যে অনেকবার দেখ। হইয়াছিল এবং সাক্ষাৎ-কালে 
তিনি তাহার সহিত দর্শনসম্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেগ্ড সন্দেহ 
নাই ॥ 10৩3 Cartes ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দিয়াছিলেন, স্পিনোজার সহিত 
তাহার সে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল । এই 'সালোচনা-কালে লাইবনিজ্জ উহার 
নিজের উদ্ভাবিত এক প্রমাণেরও আ।লোচন। করিয়াছিলেন, এবং স্পিনোজ্। 
তর্কাবিতর্কের পরে এই প্রমাণের অনুমোদন করিয়াছিলেন, লাইবনিজ নিজেই 
হাহা লিখিয়া গিয়াছেন। লাইবনিজের সহিত ম্পিনোক্তার সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ট 
হইয়াছিল, যে তিনি অবশেষে ভাহার Et॥i€১ এর পাণ্ডুলিপি তাহাকে দেখিতে 
দিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । পরবন্তা কালে লাইবনিজ স্বকীয় 
দণনে ধর্শ্মও বিদ্রানের সমহয়সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তখন স্পিনোজ্ার 
মতের বিরুদ্ধ সমলোচল1 করিয়াছিলেন ) 


হল্যাণ্ডের প্রধান নাাজিষ্ট্রেট 0৮ 0 ৮৮ স্পিনোজাকে এতই শ্রদ্ধা! করিতেন 

যে তিনি রাষ্ট্র হইতে তাহাকে ৭৫০ ডলারের এক বৃত্তি দান করেন। ফ্রান্সের 

সঅধীশ্বর চতুদশ লুই ডাহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি-দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু 

_ সেই প্রস্তাবের সহিত এই সর্ত উহা থাকে, যে স্পিনোক্তার পরবর্তী গ্রন্থ 

তাহাকে উৎসর্গ কর! হইবে । বিনয়ের সহিত স্পিনোজ্ঞা উক্ত, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন । 


স্পিলেজা ৬১ 


১৬৬৫ সালে বন্ধুবাক্ধবদিগের অশ্রুরোধে স্পিনোড। হেগনগরের  উপকণ্ে 
V০০rburgএ বাসন্থাপন করেন । V০০rbu৷৪এ বালকালে ]an de Wittএর 
সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুর হয়। ১৬৭২ সালে ফ্রান্সের রাজ! হল্যাণ্ড অ'/ক্রমণ 
করেন। অগণিত ফরাসী সৈশ্থয হঠাৎ আসিয়া দেশের উপর আপতিত হয় । 
মণ দেশ মস্তরন্ত হইয়া ওঠে ॥ Jn ৫০ ৬৮7৫ ও তাহার ভ্রাতা সমস্ত ছীবন 
ধরিয়া নিস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্ত ফ.াস্সের সহিত যুদ্ধে 
হল্যাণ্ডের পরাক্তয়ের ফলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত তয়, এবং Jan de 
*৮1৮৬ ও তাহার ভ্রাতা রাজপথের উপর উম্মন্ড করনত কর্কক নিহত হন। সংবাদ 
শুনিয়! স্পিনোজ! এতই বিচলিত হন, যে প্রকাশ্যভাবে এই ভঘন্থ কাখ্যের খতিবাদ 
করিবার জন্ তিনি বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়। যাইতেছিলেন, এমন সময় বদ্ধু- 
বান্ধবের। বলপ্রয়োগে তাহাকে নিরস্ত করেন । শোকে অভতিন়ৃত হইয়া তখন তিনি 
অশ্রবিসঙ্গন করিতে থাকেন। ইহার অত্যন্ত কাল পরেই ফরাসী সেনাপতি Prince 
89. Conde তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ডনশ্য স্পিনোঙজ্জাকে নিমপ্রণ করেন । 
ফরাসী সম্রাটের প্রস্তাবিত যে বৃদ্ধির কথা৷ পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
প্রস্তাব করাই এই নিমন্বণের উদ্দেশ্য ছিল। স্পিনোক্তা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়। সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশো 006০ নগরে গমন 
করেন, কিন্ত সেনাপতি তখন তথায় না থাকায় তাহার সহিত দেখা হয় না। 
স্পিনোজা। কয়েকদিন ভাহার কন্ঠ অপেক্ষা করিয়া হেগনগরে প্রত্যাগমন করেন । 
Utrrecht নগরে অবস্থানের সময় তথাকার সৈশ্যাধ্যক্ষগণ রাক্ঞার প্রস্তাবের কথ! 
স্পিনোজাকে অবগত করেন । স্পিনোজ্া যে এই প্রস্তাব প্রতাখাযন করিয়াছিলেন, 
তাহা পূৰ্ব্ব উক্ত হইয়াছে । 


স্পিনোজ্জার হেগে প্রত্যাগমনের পরে শক্র-সেনাপতির সতিত তাহার এই 
সাক্ষাৎকারের সংবাদ ক্রনলাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, ভীষণ টউন্তেদনার 
সপ্টি হয়, এবং স্পিনোজার গৃহন্থামী ভাহার গৃহ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন । 
তখন শ্পিনোজ্ঞা তাহাকে বলেন “আমার জরম্য ভয়ের কোনও কারণ লাই । রাষ্ট্রে 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ হইতে সহজেই আমাকে আমি মুক্ত করিতে 
পারিব। ফরাসী সেলাপতির সহিত কোন উদ্দেশ্যে আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, 
তাহা দেশের অনেক লোকই অবগত আছেন । কিন্ত জনতা যদি আপনার গৃহ 
আক্রমণ করে, আমি গিয়া তাহার সন্মুখে দাড়ইবং তখন তাহার। 
হতভাগা De Wi৷চ$ দিগকে যে ভাবে হত্য। করিয়াছে, আমাকেও যদি লেই 
ভাবে হত্যা কারে, আমি আপন্তি করিব না” ॥ গৃহ আক্রান্ত হয় নাই । জনতা 


৬২ শুন 


যখন বুঝিতে পারিল স্পিনোজা একজন দার্শনিক মাত্র, তাহা হইতে রাচ্ট্রের 
কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তখন উল্তেক্তনা প্রশমিত হইয়া গেল । 


১৬৭৩ সালে Heidelb৷াত এর বিশ্ববিগ্ভালয় স্পিনোজ্তাকে দর্শনের অধ্যাপক 
পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই পদ গ্রহণ করিলে তাহাকে দার্শনিক 
আলোচনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু 
তিনিও রাষ্ট্রে প্রচলিত ধশ্ম-বিরোধী কিছু বলিয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার 
করিবেন না, ডাহাকেও এই পুতিশ্র.তি দিতে বলা হইয়াছিল । উত্তরে স্পিনোজ! 
লিখিয়াছিলেন “মাননীয় মহাশয়, কোনও বিষয়ে অধ্যাপক হইবার বাসনা যদি 
আমার দাকিত, তাহা হইলে মহামহিম Prince 041267৩ আপনার মাধ্যমে আমাকে 
যে পদ দান করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কারলেই 
সে বাসনা পুর্ণ হইত । দার্শনিক আলোচনার স্বাধীনতার প্রতিশ্রাতি দ্বারা 
এই দানের মূলা বিশেষ ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । যে নরপতির বিজ্ঞতা সকলেরই 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছাও আমার বহুদিন 
হইতেই আছে । কিন্তু প্রকাশ্যে বন্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই 
ছিল ন।। এবং বহু পধ্যালোচলার পরেও আমি প্রস্তাবিত মহৎ অনুগ্রহ গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, প্রথমত: শিক্ষাদানের ভার 
গ্রহণ করিলে দার্শনিক গবেষণার জন্য সময় পাওয়া যইবে না। তাহার পারে 
প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধতা পরিহার করিবার ক্তম্য, কোন নিদ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে 
প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে পারা যাইবে; তাহাও আমি অবগত নহি। 
ধশ্মের প্রতি গভীর অনুরাগ হইতে ধর্শ্মসম্বন্ধীয় বিরোধের উৎপত্তি হয় লা। 
বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি এবং অস্তের কথার প্রতিবাদের প্রবৃত্তি 
হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। এই প্রবৃত্তি বশত:ই অশ্যের কথা যতই ছ্যায় 
সঙ্গত হউক না কেন; তাহার নিন্দার অত্যাস ভন্মে। ইহার প্রমাণ আমার 
নিহসঙ্গ জীবনে আমি পাইয়ছি। এই সম্মানাস্পদ পদ গ্রহণ করিলে, ইহার আশক্ষ। 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইবে। উহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, যে কোন উৎকৃষ্টতর পদের 
আশায় আমি এই দানগ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমার শাস্তি-প্রিয়তাই এই 
সংকোচের কারণ । জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা হইতে বিরত হইলে এই শান্তি 
কিঞ্চিং পরিনাণে লাভ করা সম্ভবপর হইবে। এই জন্যই আপনাকে সবিশেষ 
অনুরোধ করিতেছি খেঁ মহাধৃতিনান 815০5০ আমাকে প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে 
আরও বিবেচন। করিবার অনুমতি দান-করুন ৷” 


স্পিনোজা টি 


সাংসারিক মান-লস্থন স্পিনোজার নিকট নিতান্তই তুচ্চ ছিল তাহার 
দৃষ্টি ছিল অনস্তে নিবচ্চ । সাধারণ লোকের মন যে সকল ব্যাপারে আলোডিত 
হইত, তাহার চিন্তে তাহারা কোনও বেখাপাত করিতে পারিত না) ফান্দ ও 
ইংল্যান্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ভিলেন । 
তিনি ভ্ঞানিতেন, এ যুদ্ধ শেষ হইলে, নৃতন যুদ্ধের আয়োজ্তন আরক্ধ হনে । 
যে উচ্চ।ক [ভ্রক্ষ। প্রতিদ্বস্থিতা এবং বিদ্বেষের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত তয়, 
তাহার সহিত তীহার কোন সংস্রর ছিল লা। তাহার একমাত্র কামা ডিল 
জ্রানালোকিত, নিরুদ্ধিপ্র, শান্ত, সনাভিত্ত ভীবন । তাহা তিনি প্রাপ্ত হঈয়াছিলেন । 


শারীরিক অন্ুন্থতভার ভন্ শ্পিনোক্ঞার নিঃসঙ্গ ভীবনের ভার বদ্ধিত 
হইয়াছিল.। এই ভার তিনি বিনা অভিযোগে বহন করিয়। চলিয়াছিলেন। স্মান্ছা 
তাহার কোনও সময় ভাল ভিলগ না" শ্বাসযস্ত্র চিরদিনই দুর্বল ডিল । তাহার উপর যে 
ঘরে তিনি বাস করিতেন, তাহা স্বাস্থের অন্তকুল (ছল না। কাচপালিসের 
কাভও শালবনের স্বান্টোর প্রতিকূল ছিল। ক্রমশঃ তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভল 
করিতে লাগিলেন । যতদিন যাইতে লাগিল, কষ্ট ততই বাড়িতে লাগিল । মৃত্যুকে 
তিনি ভয় করিতেন নাং তাহার ভয় ছিল, জীবিত কালে যে গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করিতে 
পারিলেন না, মৃত্যুর পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, জগত তাহার একান্তিক 
পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারে । তাহার হস্তলিখিত গ্রশ্থদকল এক 
পেটিকায় বন্ধ করিয়া তাহার ঢাবি গৃহস্মামীর হস্তে দিয়া, তাহার মৃত্যুর পৰে 
এ পেটিকা আনষ্টার্ডামের এক গ্রন্থপ্রকাশকের নিকট পাঠাইতে তিনি অনুরোধ 
কনিয়ছিলেন। ১৬৭৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি বিশেষ অস্ুন্থ 
হইয়া পড়িলেন। গৃহ স্বামী সপরিবারে গীর্চ্জায় গিয়াছিলেন। চিকিংসক ডাক্তার 
মায়ার স্পিনোজ্ঞার নিকট ছিলেন। গীঞ্ঞা হইতে ফিরিয়। আসিয়া গৃহস্বামী 
দেখিলেন স্পিলোজার মৃত দেহ পড়িয়া আছে, ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন । 
যাইবার সময় স্পনোজার রূপার হ।তলযুক্ত একখানা ছুরি ৪ টেবিলের 
উপরশ্থ কিছু অর্থও লইয়া গিয়াছেন। 


মাত্র ৪8৫ বৎসর বয়সে এই মনীষীর মৃত্যুতে বহুলোক দুঃখিত হইয়া- 
ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ম্য শিক্ষিত লোক তাহাকে যেরূপ সম্মান করিত, সহদদয়তার 
জনশ্য সাধারণে তাহাকে তেমনি ভালবাসিত। সাধ্যারণ লোকদিগের সঙ্গে 
রাজপুরুষ ও পণ্ডিতের। তাহার শবের অস্থগমন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী “_' 
বহুলোক তাহার মাধিস্থানে মিলিত হইয়াছিলেন ৷ 





অধ্যাপক করুষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বিশিষ্ট দাৰ্শনিক = শপা।পক কুজ্ছচন্দ্র তট্াচার্না নহাশয় পরিণত নয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । পঙ্গেলাদেশের যে কয়েকজন চিস্তাবীর ঠাহাদের অসামান্য 
মৌলিক '্রতিভাদ্বারা জ্াতিন ভাবলম্পদ বুদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছেন 
অধ্যাপক কৃ্চচন্দ ঠাচাদের অগ্যতন। তাহার লিখিত পুস্তক ও প্রনস্ধাদির 
সংখ্যা অধিক নহে এবং তিনি কোন নৃতন মতবাদের প্রসর্কক বলিয়াও আপনাকে 
প্রচার করেন নাই, কিম্ট তাহার লেখার পতি ছত্রে যে গভীর চিন্তাশীলতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা 'আনন্যসাধারন । দার্শনিক আলোচনায় তিনি কেবলমাত্র 
পাশ্চাত্য লেখকদের বিভিন্ন নতবাছের চবিনতচবণ করিয়া অথব! প্রাচীন ভারতীয় 
দশনের টীকা এবং সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়া আপনার কর্তব্য শেষ করেন নাই । 
পরমার্থতর সম্বঙ্গে যে সকল সমন্টা চিরকাল দার্শনিকদের মনকে আলোড়িত 
করিয়। আসিতেছে সেগুলির সমাপানের পথ তিনি যে পদ্ধতিতে দেগাইরয়াছেন 
তাহা ছিল প্ঠাহার একান্ত নিঙ্দ্দ । তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী 
ছিলেন। কয়েকটি সরকারী শিিক্ষাপ্রতিষ্ঠঠনে অধ্যাপকের কাধা করিয়। 
তিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেল । বেথুন কলেজে 
আধ্যাপন। করিবার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিগ্গালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
বিভাগের সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ভিলেন এবং অবসর গ্রহণের কিছুকাল পরে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক (ডস্ফ দি ফিফথ অধ্যাপক) পদে 
লিধুক্ত হন। ছাত্রদের মনে দর্শনপাচপ্রের প্রতি যথার্থ অনুরাগ ভন্মাইয়া দেওয়। 
এবং তাহাদের বিচারশক্তিকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তোলাই শিক্ষক হিসাবে তাহার 
ভবনের ব্রত ছিল। যাহারা বহুকাল পুৃবের তাহার পদ প্রান্তে বসিয়। শিক্ষালাভের 
'ধিক।রী হইয়াছিলেন তাহারা ভাহার অধ্যাপনার সেই বৈশিষ্টা আজও 


EL — স্পা 


পারেন নাই । তিনি কিছুকাল অনলনের তব্বজ্ঞানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন এবং 
১৯৩৭ খ্ুষ্টান্দে পুণায় যে ভারতীয় দর্শননহ[সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহার 
সভাপতি হইয়াছিলেন । তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেই ভালবালিতেন । 
প্রচলিত উপায়ে আপনার কুত্তিহ দেশ ও বিদেশে প্রচার করিবার চেষ্ট। ভাহার 
কোনও কালেই ছিলনা । এই সদালাগী প্ূষিকপ্র ব্যক্তির সহিত যিনি একবার 
পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন 
নাই । যাহাদের উদ্লোগে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে ভাহারা প্রায় 
সকলেই তাহার ছাত্র অথক। ছাত্রস্থানীয় ছিলেন। এই পারষদের উদ্দেশে।র 
প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতি ছিল এবং ইহার প্রথম সভাপতি হতে স্বীকার 
করিয়া দেই সহাগ্ুহৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ ও ব্যক্তিগত 
জীবনাদর্শ পরিষদের সভাগণে চিরকাল অগ্রপ্রাণিত করিবে। 


তবিষ্যাতে “দর্শন পত্রিকায় অধ্যাপক কষ্চন্দ্র ও তাহার দার্শনিক চিন্তাধারা [. 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে । 


্্ ্্প্্- ০২ 


সম্পাদকীয় 


"দর্শন' পত্রিকার ১৩২৬ সালের ১ম ও ২য় সংখা! (একজে) প্রকাশিত 
হইল । এই দুই সংখ্যা বিলম্বে প্রকাশিত হইল কেন তাহার কারণ দেখাইয়া 
গ্রাহকদের ধৈযাচুযুতি ঘটাইবার ইচ্ভা আমাদের নাই । তবে এই তুই সংখ্য। 
প্রকাশিত হইবামাত্রই পরবর্তী সংখ্যার প্রবন্ধশুলির মুদ্রণ কার্মা যাহাতে অবিলম্বে 
আরম্ত হয় সেজ্রহ্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব । গ্রাহকদের প্রতি আমাদের 
নিবেদন এই যে তাহারা যেন আমাদিগকে প্রবন্ধাদি দিয়া এবং তাহাদের দেয় 
চাদা যথাসম্ভব শীস্র পাঠাইয়। পত্রিকাকে যথারীতি প্রকাশিত করিতে সহায়তা 
করেন ॥ 

জাত সক দাশ = আঅহক্ছাল ভা ৷ Indian Philosophical Congress ) 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ের আনস্বণ ডিসেম্বর (১৯৫০ ) মানসে কলিকাতায় 
ভারতীয় দর্শন মহাসভার রৌপ্য জুনিলী অধিবেশন হইবে । ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতাতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভারতীয় দর্শন মঙ্াসভার 
প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার পর পচিশ বংসর অতিবাঠিত হইয়া 
যাওয়ার এই বিশেষ অধিবেশন হইতেছে । দাশনিক চিস্তার প্রসার ও প্রচার 
বিষয়ে বঙ্গদেশের স্থশীবন্দের দানের কথা মনে রাখিলে এই অধিবেশন যে 
সু _ভাবেই সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা একান্তই সঙ্গত। এই অধিবেশনকে 
সর্ধতোভ।বে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কলিকাতা 
মহানগরীর শিক্ষিত সনান্রের আম্কৃল্ো শীস্রই সংগৃহীত হইবে তাহাও আমকা 
আশা করিতে পারি। 

১*শে মার্চ তারিখে আশুতোষ বিল্ডিং এ আহৃত এক সভ।য় তদানীন্তন 
ভাইসচ্যান্দেলর গ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সতপতিষ্ধে একটি অভ্যর্থনাসনিতি 
গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সভ্যদের দেয় টাদ! ১০ নির্ধারিত হইয়াছে । 

ভারতীয় দর্শননহাসভার আগানী অধিবেশন উপলক্ষে একটি রৌপা জর বিলী 
গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে স্থির কর। হইয়াছে । এই গ্রন্ছে দার্শনিক বিষয় সন্থদ্ধে প্রবন্ধ, 
মহাসভার গত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস প্রভৃতি থাকিবে । যাহার। এই গ্রন্থ পাইতে 
ইচ্ছা করেন ভাহাদিগকে সভ্যদের দেয় চাদ। ১০২ ব্যতীত আরও ১০২ দিতে হইাবে। 

অধ্যাপক শ্রীসরোজকুনার দাস, এমএ, পি-এচ, ডি এবং অধ্যাপক 
শ্রীরাসবিহারী দাস, এমএ, পি-এচ, ভি এই অধিবেশনের জন্য স্থানী% কশ্মাধাক্ষ 
(Local Secretaries) নিযুক্ত হইয়াছেন। চদার টাকা ইতাদি অধ।াপক 
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এচ,ডি-র নিকট ৫৯-বি, হিন্দুস্থান পার্ক, 
কলিকাতা-_২৯ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হগবে। 

খাহার। এই অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করাতে ইচ্ছা করেন তাহারা তাহাদিগের 
প্রবন্ধের হইখানি প্রতিলিপি মহাসভার সাধারণ কন্মাধ্যক্ষ Prof. N. A. Nikim 
এর নিকট ৬4545872851 P. O. Bangalore এই ঠিকানায় পাঠাইবেল । প্রবন্ধ 
টাইপ লিখিত কুলক্ক্যাপ-কাগজের আট পৃ্টার গধিক না! হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ৯৯৫০ 
সালের 4৪৭5৮ মাসের পৃবেহ প্রবন্ধ সাধারণ কম্মাধাক্ষের হস্তগত হওয়। আবশ্যক । 

মহাসভা চারিটি শাখায় বিভন্র-_-৯। দর্শনশান্রের ইতিহাস ২। ম্যায় ও 
তরবি্যা। ৩1. নীতি বিজ্ঞান ও সমাজ দশন ৪। মনোবিজ্ঞান । 


পরিষদ-সংবাদ 


€ ৩৪৬ লাশ ) 


(=) ২৫শে ভাতত, ১৩৫৬ ইং ১১৯।৯৯ ) তারিখে কার্ধা নির্বাহক সমিতির প্রথম 
অধিবেশন হুয়। এই অধিবেশনে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের পঞ্চম বাধিক অপিবেশনের 
স্থান, আালোচা বিধয় ও বক্তাদের লাম স্ড্রির করা হয়॥ 

(২) ২৭শে কান্তিক, ১৩৫৬ (ইং ৩১১৭৯) তারিখে ক।খা নিবাহক সমিতির 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই আশিবেশনে স্থির হয় যে শ্লাহরি আট প্রেস হইতে 
“দৰ্শন” পত্রিকা মুদ্রিত কব! হইবে । তাহার পর পঞ্চন বাধিক অধিবেশনের সঠিক তারিখ 
সাধ্য করা হয়। 

=) ৯ই, ১০ই ও ১১ক অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ (ইং ১৭।১১1৭৯৭ ১৬১১৯ এবং 
২৭/১১।৪৯) তারিখে আশুতোষ বিল্ডিংয়ে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের পপ্যন 
বাধিক অধিবেশন হয় । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই 
অধিবেশনের সভাপতিহ করেন। অধিবেশনের প্রথনদিনে_সভাপতি নহাশয়ের 
আভিভাধণের পর অধ্যাপক কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত “সগ্ঘন্ধে'র উপর একটি আ্ুচিন্ডিত 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক হরিদাদ ভট্টাচার্য, ডাঃ সতীশ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অনন্ত কুমার তর্কতীপ 
পণ্ডিত ভৃতনাথ সপ্ততীর্থ ও ভ্রীমঅনিল রায়চৌধুরী “মুক্তি সশ্বন্ধে গভীর ও বিশদ 
আলে।চন। করেন । তৃতীয় দিনে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্রাচায্য "প্রগতি" সন্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ পাচ করেন। প্রবন্ধ পাঠাস্তর অধাাপক অমিয় কুমার মজুমদার; অধ।পক 
কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, অধাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক ক।লীকুষঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দতীশচন্দ্র চট্োপাশ্যায়,। ডাঃ রাসবিহারী দাস প্রভৃতি 
আলোচনায় যোগদান করেন । 

নৃতন কাধা নির্খাহক সমিতির সদস্য নিব্ধাচিত করা হয় ১১ অগ্রহায়ণ 
তারিখে । সদস্যদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল £ 
(১) সভাপতি_ মহামহোপাধ্ণায় পণ্ডিত যোগেন্দ্ৰ নাথ বেদাম্ততীথ । 
(২) উপ-লভাপতি ও কোষাধাক্ষ 
ডাঃ সতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি,-এচ, ডি, 

(৩) কম্খাধাক্ষ-_ শ্ৰচ্তিতেন্দ চন্দ্ৰ মজুমদার, এম-এ, ওয়ে বেঙ্গল সিনিল সান্ভিল ;- 

(৪) নহ-কম্যাধাক্ষ-_মধ্যাপক অমিয় কুমার মজুমদার, এম-এ, । 

(৫) পত্রিক1 সম্পাদক _ ডাঃ রাসবিহারী দাস, এম-এ, পি-এচ ডি । 


পরিষদ্‌-সংবাদ hd 


(৬) সহ-সম্পাদক-__অধ্যাপক কল্যাণ চন্দ গুপ্ত, এন-এ। 


(৭) এ ভাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পি-এচ, ডি । 
অক্যাম্য সদস্য 
(৮) শ্রাহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস । 
(=) অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, । 
(১০) অধ্যাপক পরেশচন্দ্র তট্টাচার্য্য, এম-এ । 


(৪) ৮ই মাঘ, ১৩৫৬ (ইং ২২৷১৷৫০) তারিখে কাৰ্য্য নির্বাহক সনিতির তৃতীয় 
অধিবেশন হয়। এই সভায় ঠিক হয় যে প্রত্যেক নাসে অস্ততঃ একবার পরিষদের 
আলোচনা বৈঠক হইবে ও ২০শে নাঘ তারিখে আশুতোষ বিল্ভিংয়ে স্বর্গীয় অধ্যাপক 
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যোর স্মতিপণের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হইবে । ইহাব্যতীত 
মাসিক আলোচনার বিষয় ও লেখকদের নাম ও স্থির করা হয়। 

(4) ২০শে নাথ ১৩৫৬ (ইং ৩২৫০) তারিখে মহানহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্ 
নাথ বেদাশ্ুতার্থ নহাশয়ের সভাপতিত্বে পরলোকগত অধ্যাপক কুষঃচশ্র 
ভট্টাচার্যের স্মৃতি তর্পণ ও তাহার দার্শনিক মতবাদের আলোচনা হয়। ডাঃ সুশীল 
কুমার মৈত্র, ডাং সতীশচপ্র চট্টোপাধ্যায়, ভ।ং রাসবিহারী দাস, ডাঃ অধর চত্র দাস 
অধ্যাপক অনিয় কুনার মজুমদার প্রস্ভৃতি এই সভায় বলেন । ডাঃ অধর চন্দ্র 
দাস বলেন ; আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক হিসাবে ছইজনের নাম উল্লেখযোগা, 
একজন গ্্টঅরবিন্দ ও অপরজন শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র । সভাপতি মহাশয় বঙ্গেন ১ দাশনিক 
হিসাবে, পণ্ডিত হিসাবে ষ্চন্দ্র বড় ছিলেন সন্দেহ নাট, কিন্তু মানুষ 
হিসাবে তিনি আরও বড় ছিলেন। দেশের হ্র্ভাগ্য যে জীবিতাবস্থায় তাহার নিকট 
দর্শনের বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়া লইবার সুযোগ আমর! গ্রহণ করি নাই । 

(৩) ১৯শে ফাৰ্কন ১৩৫৬ সাল ( ইং ৩1৩৫০) তারিখে পরিষদের গ্রাথন মাসিক 
অধিবেশনে ডাঃ রাসবিহারী দাস, “রাষ্ট্রীয় জীবনে দার্শনিকের স্থান” বিষয়ক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। আলোচনায় শ্রীতারক চন্দ্র রায়, অধ্যাপক পরেশচন্দর ভট্রাচার্ষ্য 
প্রান্ৃতি যোগদান করেন। ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিহ করেন। 

(৭) ১১ই চৈত্র, ১৩৫৬ (২৩1৫০ তারিখে পরিষদের দ্বিতীয় মানিক অধিবেশনে 
অধ্যাপক অমিয় কুমার মজুমদার “ছুইজন সাম্প্রতিক দার্শনিক : রাধাকুষণন্‌ ও 
কৃষ্ণচন্্” শীর্ঘক একটি প্রবন্ধ পাঠ কারেন। আলোচনায় শ্রীনিতেন্দ্র চন্দ্র সঙ্গুমদার, 
অধ্যাপক আীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত, শ্বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী দাস 


ও ভাং সতীশচন্্র চট্টোলাধ্যায় যোগদান করেন । ডাঃ সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
সভাপতিহ করেন । 


ae সিসি সি ১৮১৬ সিসি সিসি 
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নঙ্গায় দশন পান্রশ্বছের সুৎপঞ্র 


€ তক্রসাস্নিস্দ পপক্ৰিক্ক। ) 


খঢ ব্য, ৩য় ও এখঁ সংখা ] ব্গাত্তিক্ত ও মাঘ [ ১৩২৬ সাল 


সশ্সপাল্স্ষীস্ণ সম্মতি 
অধ্যাপক শ্ীবাসবিহারী দাস, এম, এ., প্লি-এচ.ডি., 
( প্রদান সম্পাদক ও 
অপ্যাপক শ্রীক।লিদাস ভট্াচাগ।, এম.এ, পি-এচ.ডি. 
অন্দাপক ভ্রমকল্যাণচন্জ গুপ্ত, এম. এ. 


মলা ২২ বাধিক মুল । ডাকমাশুল সহ ) ১২ 





“দর্শন” পত্রিকার কায়েকটি নিয়ন 


১) ‘দশন’ পত্রিকার ৰংস্র বৈশাপ হইতে গণনা করা হইবে। 

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিধদের সভামায়ই 'দশূন' পরিক। বিনা মুলে) পাইবেন। 

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিধদেয় সাধারণ সভাদের চাদ বাধিক ২ টাক!) রি 
৪1 দর্শনগএর বাষিক মূল) ( ডাকমাগুল লহ.) ৪২ টাকা, প্রতি লংখ্যার মূল! ১২ এক টাৰ ।, 


বিশেষ ভ্রষ্টবা :__বঙ্গীছ্গ দর্শন পরিষদ সম্বন্ধে ছাতব। বিয়ের জন্য নিয় ঠিকানায় পত্জ দিতে 
ভবে :- 


শ্লীজিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার 
৭৬1২।এ, গড়িঘাহাটা রোড, কলিকাতা ১৯ 





পর 


দর্শন 


বঙ্গায় দশন পাব্রিষছেত্র গুখপত্র 


€ তত্রাআস্নিল্ সপজ্ৰিস্। ১ 


এয বধ, ৩য় ও খর্থ সংখ্যা ১ কান্ত ও মাঘ ১ ১৩৫৩৬ সাল 


হ। 


৩ 


বিবন্ধ 


স্থুচীপত্ৰ 


লেখক 


রা্টরজ্জীত্খনে দার্শলিকের স্থান স্তর়রাসবিহারী দাস. এম. €.. পি-৩চ.ডি. 


বন্য ও দশ্বন্ধ 
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দর্শন পড়িয়া কি হয়? দর্শন আমাদের কি কাজে লাগে? এই রকম 
প্রশ্ন অনেকে করিয়া াকেন । তাহাদের মনোগতভাব যেন দর্শন পড়িয়। কোন 
লাভই হয় না; সম্ভবতঃ এই মনোভাব হইতেই কোন কোন প্রাদেশিক 
সরকার তাহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহে দর্শন পাঠের কোন লানস্টাক 
রাখেন ন! ; এবং কোন কোন অভিভাবক তাহাদের পুত্র কন্যাদের বিশেষতঃ 
পুত্রদের দর্শন পাঠ হইতে বিরত করিয়া থাকেন ॥। দর্শনের কোন মূল্য আছে 
কিনা তাহা আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয় । বাস্তবিক দর্শনের মূলা 
থাকিতেও পারে, নাও পারে: এবং থাকিলেও সে মুল্য সকলে বুঝিবে, কিংবা 
যে বাঝবে ন। তাহাকে বুধাইতে পারিব তাহা নয়। সাধারণত; যখল কোন কিছুর 
মূল্য নিরূপণ করা হয় তখন কোন নাপকাঠির দ্বারাই সে মূলা নিণাত হইমা থাকে । 
কিন্তু সে নাপকাঠির মুলা কিসে নিণণীত হইবে? মাপকাঠির যদি নিচ্জর 
স্থল। ন! থাকে তাহা হইলে তাহার দ্বারা অস্যের মূল্য নিরূপিত হইতে 
পারে না । যে পদার্থের নিছের দৈধ্য নাই তাহা কোন পদার্থের দৈর্খ্যনিণায়ক 
“মাপকাঠিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন৷।  স্থৃতরাং বোকা যায় কেন নাপ- 
কাঠির স্বগত মুলা থাকিলেই তাহার দ্বারা অন্যের মূল্য নিরূপিত হুইতে 
পারে। কিন্তু মাপ কাঠির মূল্য কিন্ধপে বোঝা যাইবে? তার জ্রন্ম যদি 
অন্য মাপকাঠি আনিতে হয়, তাহা হইলেত অনবন্থার স্যটি হঈবে। সুতরাং 
আন্ত কোন মাপকাঠি ন! লাগাইয়াই, ঘাপকাঠির স্বগত মৃলচ বুঝিতে হবে । 
যেখানে কোন মাপকাঠির প্রয়োগ চলে না সেখানে সূল্য বুঝিতে মাশাদের 
আন্তরবোধ বা অন্ুভবই একমাত্র উপায়। সে আন্তরবোধ না থাকিলে শুধু 
মুক্তিতর্কের সাহায্যে কোন বস্তুর অন্তিম মূলা সম্কন্ধে কাহাকেও সচেতন 
করা যাইবে না । 

সংসারে সাধারণতঃ কোন পদার্থের বিনিময়ে যে অর্থ লাভ হয়, সে 
অর্থের দ্বার! বা অর্থের পরিমাণের দ্বারা প্রাকৃত লোকেরা এ পদার্থের মূলা 
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বুঝিয়। থাকে । বিদ্বান বুদ্ধিমান্‌ বিচারী ব্যক্তিরা জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই 
প্রাকৃত ভূমিতেই অবস্থান করেন এবং বিনিময়যোগ্য অর্থের দ্বারাই সব 
পদার্থের মূল্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পান। একটু বিচার করিলেই বোঝা 
যায়, অর্থরূপে প্রচলিত পদার্থের স্বগত কোন মূল্য নাই । অর্থের দ্বার! জীবন 
ধারণের ব! স্ুখন্বাচ্ছন্দোর উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় বলিয়াই 
আমরা অর্থকে মূল্য দিয়া থাকি | ভীবনের বা কায়িক স্বখের মূল্য আছে 
বলিয়াই তাহাদের সহায়ক অর্থের মূল্য আছে বলিতে হয়। ভ্রীবানের বা 
সুখের মূল্য কিসে বোঝা যাইবে ? সে মুল্য কোন মাপকাঠির পাহায্যে বুঝিতে 
হয় না, আপনা হইতেই বুঝিতে হয়। হয়ত জীবন বা কায়িক সুখেরও 
স্বগত মূল্য কিছু নাই। অন্য কোন মহন্তর পদার্থের সাধন ব্রপেই তাহার! 
মূল্যবান । সে যাহাই হউক, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বোঝা। যায় 
বাহ মাপকাঠির দ্বারা সাধারণতঃ বস্তুর আপেক্ষিক মূল্যই নিরূপিত হইতে 
পারে । বস্তুর অনাপেক্ষিক নিজন্ব মূল্য যথাযোগ্য মাঞ্জিত চিত্তের সাক্ষাৎবোধ 
হইতেক্ট বোঝা যাইতে পারে । ফলকথা, কোন কাজে লাগিতে পারিলেই যে 
বস্তুর মূল্য থাকে, তাহা নয় । কোন কাজে না লাগিয়াও "বন্ধ স্বরূপেই 
মূলাবান্‌ হইতে পারে । 

আমার বিবেচনায় মনের শান্তি ব নিশ্ঘল আনন্দ এই রকম স্মতোমূল্যবান্‌ 
বন্য । সৌন্দৰ্য্য, সৌন্দর্ধ্যবোধ বা সৌহাদঠকেও আমি এইরূপ ভাবেই কাম্য বা ইষ্ট 
বলিয়া মনে করি। জ্ঞানকেও আমরা এপধ্যায়ে ফেলিতে পারি। সৰ্ব্ব, 
প্রয়োজননিরপেক্ষভাবেও জ্ঞান শ্বত$ই মুল্যবান্। *নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ 
বিগ্ুতে’। জ্ঞান অতীব পবিত্র বলিতে ইহাই বুঝি যে, জ্ঞান ন্বরূপেই একটী অতি 
উত্তম, বা! উৎকৃষ্ট পদার্থ, স্বভাবতঃই কাম্য। জ্ঞান বলিয়াই জ্ঞান মূল্যবান্‌। 
যে জ্বানপ্রচেষ্টাকে আমরা দর্শন আখ্যা দিয়া থাকি, তারও প্রয়োজন 
‘নিরপেক্ষভাবে আমর! একট! নিজস্ব মূল্য স্বীকার করিতে পারি। অর্থাৎ 
দর্শন কোন কাজে ন! লাগিয়াও স্বতঃই মূল্যবান্‌ হইতে পারে। তবে দর্শনের 
এরকম ম্বতঃপিক্ক কোন মুল্য আছে কিন এ বিষয়ে কোন বিচার কর! 
বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় বা উদ্দেশ্য নয়। 

দর্শনের শ্থগত নিজন্ব কোন মূল্য স্বীকার না করিলেও কোন স্বতোমুল্যবান, 
বস্তুর সাধনরূপে দর্শনের আপেক্ষিক মূল্য অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন। 
এদেশে আগেকারদিনে অনেকে মুক্তির কামনায় দার্শনিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
মুক্তি স্বতোমূল্যবান পরসপুরুবার্থরূপে স্বীকৃত হইত এবং তাহারই প্রকৃষ্ট 
সাধন বলিয়া দর্শনের মূল্য ও স্বীকার ন! করিয়া পারা যাইত লা। মুক্তিরূপে 
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পরমপুরুবার্ের কল্পনা এখন হয়ত ব্যাপকভাবে আর নাই । তবে খুব অল্রসংখ্যক 
লোক ব্যতীত জগতের সকল লোকেই কোন না কোন ধণ্মতে বিশ্বাসী এবং 
অল্লাধিক পরিমাণে স্বীয় ধর্্মান্রসারে জীবন যাপন করেন বা করিতে চেষ্টা 
করেন) কিন্তু ধার্দ্মিক বিশ্বাসের বিষয়বস্ত্ যে কি তাহার স্থুস্পন্ট কল্পনা অনেক 
সময় আমাদের হয় না। স্থৃতরাং প্রকৃতপক্ষে কি বিশ্বাস করি তাহা স্পষ্ট করিয়া 
বলিতে পারিনা। কি বিশ্বাস করি তাহ। বলিতে পারিলেও, নান। প্রকার 
সংশয়ের দ্বারা সে বিশ্বাস শিথিল বা ছিন্নমূল হইয়া! পড়িবার সম্ভাবনা সর্ব্বদারই 
থাকে। ধাদ্মিক বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেলে ধার্দ্মিক জীবনও শিথিল হুইয়া 
যায়। এরকম ক্ষেত্রে দর্শন আমাদের ধর্মবিশ্বাস পরিক্করণের দ্বারা এবং 
নানা যুক্তি প্রমাণের সাহাযো মে বিশ্বাসকে দুটীছৃত করিয়া "আমাদের 
ধৰ্শ্মজীবনের সহায় হইতে পারে । 

আক্ত কাল অনেক শিক্ষিত বাক্তির ধর্শ্মের চেয়ে বিচ্তানের উপরই 
আস্থা বেশী। ধাহার! বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বিশেষ অলোচনা করিঘাছেন, তাহারা 
জানেন বিচ্রানের অনেক অন্তিম কথাই অস্পষ্ট, কোন কোন দ্থলে অপ্রনাণিত 
এবং এমন কি পরম্পরবিরূন্ধও বটে । এই স্পষ্টতার অভাব, প্রমাণের অভাব 
বা পরস্পর বিরোধ বুদ্ধিপরায়ণ মান্য়ের কাছে কখনও কামা ত নয়ই, 
এমন কি, অবস্থাবিশেষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির পরিপন্থী তাতে 
পারে ॥ দার্শনিক বিচারের দ্বারা এগুলি অপসারিত হইতে পারে এবং এইরূপে 
দর্শন বিষ্ঞানেরও সাহাযা করিতে পারে । মাসম্ুষ সহজেই সংস্কারের দাস হইয়া 
পড়ে এবং কোন কোন সংঙ্ষারমুক্ত বৈজ্ঞানিক ' চিন্তা ও গবেষণার প্রতিবন্ধক 
হয়। দার্শনিক চিন্তান্ধারা এইরকম সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিয়া আমর! 
বিজ্ঞানের সাহাযা করিতে পারি। ke 

এইরকম নানা ভাবে দর্শনের মাপেক্ষিক মূল্যের কথা আমরা ভাবিতে 
ও বুঝিতে পারি। কিন্তু এইরকম সর্ধধ প্রকার আপেক্ষিক মযূলোর কথা এখানে 
বিচার করিব ন!। ক্ষেত্রবিশেষে দার্শনিকের কি স্থান হন্তে পারে তাহাই 
আমাদের আলোচ্য । রাষ্ট্রকীবনরূপ ক্ষেত্রাবশেষের কথাই এখন আমর! 
ভাবিতেছি। এইরূপ সংকুচিত স্থানেও দর্শনের কোন মূল্য আছে কিন। তাহ। 
আমর! ভাবিয়। দেখিতে চাই 

এখানে রাষ্ট্জ্জীবন বলিতে আমরা কি বুঝিব ?* এমন এক সময় ছিলি, 
বিশেষতঃ এদেশে, যখন রাজকীয় কাজের সঙ্গে সাধারণ জনগণের কোন বিশেষ ' 
যোগ থাকিত না। রাষ্টরজ্জীবন বলিতে যদি রান্রকীয় কাধ্যাবলীর সঙ্গে সংস্থষ্ট 
জীবনেরই কথা বুঝি তাহা হালে বলিতে হয় উক্ত সময়ে অধিকাংশ লোকের 


্ দর্শন 


রাষ্্রজীবনের সঙ্গে কোন সংশ্রব ছিল না! রাজ। তাহার সৈল্যবলে দেশ রক্ষ। 
করিতেন: সাধারণ লোকেরা রাজ্জার সঙ্গে করদান ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ 
ন! রাখিয়াও, সামাজিক বিধি নিয়ন পালন পুর্ধক জীবন যাপন করিতেন 
এবং ইহ। দ্বারাই অনেকাংশে পূর্ণ জীবন লাভ করিতেও পারিতেন ৷ কৃষি বাণিজ্ঞা, 
অধায়ন অধ্যাপন, যক্তন যাজ্ঞন প্রভৃতির সাক্ষাৎ ভাসে রাঙ্গার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ 
ছিল না। এগুলি রাষ্টরজীবনের অস্ত বলিয়া গণ্য হত না। আজকাল কিন্ত রাষ্ট্র 
জীবন ভিন্স্বক্ূপ লাভ করিয়াছে । গণতন্থের অভুাদয়ের ফলে অনেক নাস 
হতেই রাক্তা একেবারে সরিষা পড়িয়াছেন অথবা নামে মাত্র বিগ্ঠমান আছেন ॥ 
প্রজ্ঞারাই রাজ্ঞার স্থান অধিকার করিয়াছেন । প্রজাই যদি রাজ। হইলেন তবে 
প্র্তা থাকিল কে? প্রজা না থাকিলে রাক্তার স্থানই বা কোথায়? 
আসল কথা রাজা প্রজাভেদ আর এখন করা যায় না। জনগনই একাধারে 
রাক্তা ও প্রক্গা, শাসক ও শ্বাসিত। প্রক্তামণুলীই সার্বধতৌন মন্ডল ॥ রাজ্জার 
কাজ জনগণের হাতে আসায়, রাজকীয় কাক্ত বলিয়া পৃথক্‌ অন্য কান্ড রহিল না। 
একসময়ে যেনন 'রাক্তাই রাষ্ট্র বলিতে পারা যাইত, এখন তেমন বলিতে হইবে, 
জনগণই রাষ্ট্র। রাজাপ্রজ্ঞা সম্বন্ধ এখন সমষ্িব্য্রির সম্বন্ধে দাড়ায়াছে । 
রাষ্টজীবন ব্যাপক অর্থ লাভ করিয়াছে । যে সব কাজে জনগণের স্বার্থ সংস্থষ্ট 
সে সব কাজই রাষ্ট্রজীবনের কাজ বলিতে পারা যায় । 

কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতিকে এখন আর রাষ্রজীবনের বাহিরে রাখা চলে না। 
কেন না এগুলির সহিত জ্ঞলপাধারণের স্বার্থ ব! মঙ্গল অবিচ্চেঁতাবে জড়িত আছে। 
তবে কি বলিতে হইবে এখন রাষ্ট্রঙ্জীবন সমগ্র মানব ভীবনকে গ্রাস করিয়। 
ফেলিয়ছে ? রাষ্ট্রজীবনের বাহিরে নাহুষের জীবন বলিয়া আর কিছু নাই? 
নান্থষের যে সব কাজ জনসাধারণের শ্বার্থের সংগে সংস্থষ্ট এবং 
যে গুলি সমষ্টিগত নিয়গ্রণের অধীন, সেঞ্চলিই প্রধানতং রাষ্ট্রদজীবনের 
অন্তর্গত বলা যায়। মোটামুটি ভাবে বোধ হয় এই বলিতে পার! ধায়, যে সব কাজে 
ৰ। ব্যবহারে আনর! সাধারণভাবে জনগণের বা তাহ।দের স্বার্থের সঙ্গে সংস্থষ্ট হইয়া 
পড়ি এবং যেগুলি সনষ্টিগত তাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সে সবই রাষ্ট্রজীবনের 
অন্তর্গত! বলা বাহুল্য এরকম রাট্রজীবন আমাদের মানবীয় জীবনের সঙ্গে সমব্যাপ্ 
নয়। আনাদের ভরীবনের অনেকখানি বাষ্ট্রীবনের বাহিরে পড়ে । আমি যখন 
_ ঘ্বমাইয়! থাকি বা আহারাদি করি, কোন বিশিষ্ট প্রিয়জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, 
আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি অথবা কবিতা পাঠ করি, তখন আমি রাষ্্রীয় কাজে 
ব্যাপৃত আছি এ কথা বল! চলে না। কেন না আমার এই সব কাজ জনসাধারণের 
হিতাহিতের সংগে সংস্ষ্ট নয় । আমি জনসাধারণেরই একজন বলিয়। যেমন 


রাষজ্গীবনে দার্শনিকের স্থান রথ 


আমার জীবনের একটা সাধারণ রূপ আছে. তেননি আপার আমি একক বলিয়া 
আমার বৈয়ক্তিক রূপও আছে । আমার যে কাজ আমার নিজ্জেতেই পর্য।বসিত বা 
আমার সংকীর্ণ পরিজনের মাঝেই, সীমাবদ্ধ, সে কাজ রাষ্ট্রীয় কান্ড বা আমার 
রাষ্ট্রজ্জীবনের কাজ বল! যায় না। ক্ঞনসাধারণের স্বার্থের সংগে সংস্থ কাজ 
রাষ্ট্রীয় কাজ, কেন না জনসাধারণ নিয়াই রা গঠিত । তবে মনে রাখিতে হইবে, 
স্বার্থ বলিতে শুধু আাধিক ন্বার্থঈ বুঝায় লা। রাষ্ট্রজীবনের তর্কশুন্জ নিদেশোষ সংজ্ঞা 
রচনা কর! আমার বর্তমান লক্ষা নয়। মোটামুটি ভাবে রাষ্ট্রজীবনের একট? 
স্পষ্ট কল্পনা কল্সিতে পারিলেই আমার বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইবে । সে 
কণ্জনা আমর! কোন আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের (সরকারী ভাবে অনুষ্ঠিত) কাখা কলাপের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও লাভ করিতে পারি । আমরা দেখি, ভনসাধারণের উপর 
কাধ্যকর [নয়মাদ বা আইনকানুন রচনা করা, - সেগুলি কাধে পরিণত করা, 
দেশের শান্তি শৃংখল! বজায় রাখা, বহিঃশক্র হইতে দেশকে রক্ষা! করা, জনসাধারণের 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবন্থ। করা, দেশের কৃষি বাণিজোর উন্নতি সাধন করা__এহ, 
সবই রাষ্ট্রীয় কাজ। কৃষি বানিজ্য প্রস্থতির কোনট। কতদূর সরকারী ভাবে 
চালাইতে হবে বা ব্যক্তিগত উঠ্যোগের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে--সে বিষয়ে 
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে এবং তপন্থসারে বিভিন্ন রানে 
আমর! বিভিয় রকমের ব্যবস্থা দেখিতে পাই । দেশের শান্তি শ্বংখল। রক্ষা করা 
এবং জন সাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখ। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কতবা। সেই 
জন্য প্রতোক রাষ্ট্রকেই এইসবের উপযোগী নিয়মকানুন প্রণয়ন করিতে হয়ত এবং 
সেগুলি কার্যে প্রবতন করিতে হয়। আনরা জানিতে চাই এইসব ব্যাপারে 
দার্শনিকের দাশনিক হিসাবে কিছু করণীয় ব। দেয় আছে কি না। আমাদের প্রশ্নের 
কোন সহ্ত্তর পাতে হইলে রাষ্ট্রজজীবনের মৃলতব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ভ্রন। 
দরক।র। 

প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র বলিতে এক সমুদায় বা সমপ্রিকে 
বুঝায়। এই সমপ্রি নির্জীব জড় পদার্থের সমষ্টি নয়। এমন কি সজীব পশু- 
সমগ্টিও নয়। কিন্ত মানুষের সমষ্টি । এই সমষ্টির অন্তভ্রক্ত মানুষকে মাম্রষ 
হিসাবে না ধরিলে সমষ্টির স্বরূপ ভাল বুঝা যাইবে না। মাহুষের আর যাহ্াই 
থাকুক না কেন, তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা না থাকিলে তাহার মন্ুন্যত্ই থাকে ন! । 
আধ্যাত্মিক সত্তা বলিতে অত্যুচ্চ রহস্যময় কিছু না বুঝিলেও, অস্তুতঃ মানসিক ও 
বৌদ্ধিক সত্তার কথা ভাবিতে হয়। হে বুদ্ধিমান, জীবের সভ্য মিথ্যা, ভাল সন্দ 
বোধ আছে তাহাকেই মানুষ বলি। এবস্বিধ জীবসমষ্টিই রাষ্ট্র। এই সম্টিতে 
এক বিশিষ্ট প্রকারের একা থাকিলেই তাহ! রাষ্ট্রপদবাচা হতে পারে। এই 
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একা জড় পদার্থনিগ্রিত কোন যন্ত্রের একোর মত নয় ; এমন কি বৃক্ষাদির শনীরগত্ত 
একর মত নয়। ইহাকে আধ্যাত্মিক একা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক 
আধ্যাস্মিক স্ডাবান ব্াক্তিসমূহের একা হওয়াতেই বোঝা যায়, রাষ্ট্রূপ সমগ্টিতে 
আধ্যাত্মিক একা লা থাকিলে আমাদের বাঞ্ছিত সবষ্টিই গঠিত হইত লা। তারপরে 
বুঝিতে হইবে, ব্যক্তিসমূহের জীবনের কন্যা এই সামগ্রিক এক্যের প্রমোজ্ধন হইয়াছে । 
কোন জীবদেহের বিভিন্ন অবয়ব যেমন একাবছ্ধ ভাবে কাজ করে বলিয়া তাহাদের 
ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরকে বাচাইয়া রাখে ও নিজেও জীবস্ত থাকে, তেমনি রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন অবয়ব ব্যক্তিসমূহই তাহাদের এক্যবদ্চ ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরকে বাচাইয়। 
রাখে ও নিজেরা বাচিয়া থাকে । মানুষের ভ্রীবনধারণের জন্যই রাষ্ট্রের গ্য়োজ্রন | 
বর্তমান জগতে রাষ্টরবহিভূ“ত সভ্যন্তীবন য।পন করাই 'অসম্ভব। রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি- 
সমূহের জীবন ধারণের সহায়রূপে রাষ্ীয় সত্তার প্রাথমিক সার্থকতা, কিন্তু মানুষের 
জীবন রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইতে পারে না। যে কোন বুদ্ধিমান 
বিচারী মানুষই শুধু বাচিবার জন্য বাচিয়া আছেন একথা স্বীকার করিতে আন্তরিক 
গ্লানি বোধ করিবেন । ভ্রীবন ধারণ ত করিতে হইবেই, কিন্তু কোন আয়োলাভের 
জগ্যই জীবন ধারণ করিতে পারিলেই জীবনের লার্কতা। জীবিতাবন্থায় 
জীবনাতিরিক্ত কোন পুরুষার্থ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে বলিয়াই মন্থস্য 
জীবনের এতটা মহব । তাহা না হইলে সাধারণ পশুজীবন হইতে মঙ্থুত্য জীবনের 
কোন পার্থক্য থাকিত না। এরিষ্টোটল তাই বলিয়াছেন, শুধু জীবন নয় কিন্তু 
আয়োময় জীবনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্তা। আমরা জনগণ আমাদের পারস্পরিক 
সহকারিতার দার! যে সক্রিয় কৃত্যাস্মক সামষ্টিক একোর স্থপতি করি--যাহাকে 
আধ্াক্বিক একা বলা হইয়াছে এবং পাস্ট্রের প্রাণও বল! যাইতে পানে_সে কৃতির 
চরন লক্ষ্য জীবসমাআ হইতে পারে লা। জীবলাতিরিক্ত কোন শ্রেয়েল।ত ব! 
আত্মিক উৎকর্ষই সে কৃতির লক্ষ্য হইবে । রাষ্ট্রের স্বরূপ ও কৃত্য সম্বন্ধে এখানে 
যাহা বল! হইল, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দার্শনিকের কোন 
স্থান আছে কি ল। এবং থাকিলে [ক রকম স্থান, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার 
করিয়। দেখিতে হইবে । ্ 

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন দাড়ায়, দার্শনিক বলিতে কাহাকে বুঝিতেছি ? 
দার্শনিকতার অর্থ সম্বন্ধে কোন সুস্্র আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমর! সহজেই 
বলিতে পারি, দর্শনরূপ জ্ঞান ব্যাপারে যিনি ব্যাপৃত তিনিই দার্শনিক । দর্শন যে 
এক প্রকার জ্ঞানীয় ব্যাপার, ভাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু দার্শনিকের 
যে রকমের জ্ঞান নিয়া কারবার, সেই জ্ঞান কি রকমের জ্ঞান সে সম্বন্ধে হয়ত প্রশ্ন 
থাকিয়া যাইবে । এঁতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক ত জ্ঞানেরই সাধক ; কিন্তু ভাহাদিগকে 


বান্টুজ্জীবনে দার্শনিকেন স্থান 


দার্শনিক বলা হয় না। জ্ঞানের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে কিনা, এবং থাকিলে, 
কা না থাকিলে, দার্শনিকজ্ঞান কিরূপে এতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইত ভিন্ন 
প্রতিপন্ন হইয়! খাকে এই সব দার্শনিক প্রস্লের এখানে সীমাংসা করিবার চেষ্টা 
করিব না। অতিস্থ.লভাবে বলিতে পারা যায়, বিশ্বের চরম তব বা জগতের সারসত। 
আনিবার ভ্রন্যই দার্শনিক ব্যগ্র। আপাতভাবে যাহা আছে বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় তাহা বাস্তবিক আছে কিন। তাহা। তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। 
এই সম্পর্কে আছ! বা সত্তার অর্থ কি, জানার মানে কি, যে জানে সেই বা কিকপ 
পদার্থ-ইত্যাদি কথা ও তাহাকে বিচার করিয়া! দেখিতে হয় । ফলত: আমাদের 
দেখা শোনায় অন্থভবে ব। জ্ঞানে যাহ! কিছু মালে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, দার্শনিক 
বিচার পূর্ববক জ্ঞালিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন। বিশ্বের নধ্যে সব পদার্থ স্থির 
তাবে পড়িয়া আছে এমন নয় ॥ সবর্ষদা সর্ধত্র যেন কিনু না কিছু ঘটিতেছে। 
সবই যেন ক্রিয়াশীল এবং কোন না কোন ভাবে গতিমান। এই সাব্বভৌম ক্রিয়ার 
লক্ষ্য কি, গতিম।নের গগ্ব্য স্থল কি, এইসব কথ! ও দার্শনিককে ভাবিতে হয়। 
কেননা কোন ক্রিয়।কে বুঝিতে হইলে কি উদ্দেশ্যে তাহা। অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহ। 
বোঝা আবশ্যক হয়। অন্ততঃ আমর! সঙ্গানে যাহা করি তাহাকে বুঝিতে হইলে 
আমাদের লক্ষ্য বা কাম্য কি তাহাও বুঝিতে হয়। ন্থৃতরাং যাহা কিছু আছে শুধু 
তাহাই দার্শনিক দেখেন না; তাহা কি হইতে যাইতেছে তাহা। ও তাহাকে বিচারের 
চক্ষে দেখিতে হয় ॥ মানুষের জীবন, দার্শনিকের নিজের জীবন ও, তাহার কাছে 
এক প্রহেলিকা। এই জীবনের অর্থ কফি, তার দার্থকতা কোথায়? ভীবন 
স্রোত কোন লক্ষে]র দিকে চলিয়াছে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি_ইত্যাদি কথা৷ 
দার্শনিককে গভীর ভাবে ভাবিয়। দেখিতে হয় । আমরা কি এবং কি অবস্থায় আছ 
শুধু তাহা নহে, আমাদিগকে কি হইতে হইবে তাহাও দার্শনিককে বুঝিতে হুয়। 
এতম্দাতীয় বছ্ছকথাই দার্শনিক জানিবার ও বুঝিবার চেষ্ট। করেন। এ বিষায়ে 
গভীর মনন ও স্বক্্ম বিচারই তাহার একমাত্র সহায়। যিনি প্রকৃত ভাবে দাশনিক 
তিনি গভীর ভাবে মননশীল এবং বিশেষ ভাবে বিচার করিতে পারেন । তাহার 
চিত্তহথমি সাধারণ লোকের [চন্তহুমি হইতে অনেক উচ্চ স্তরের হইবে । আপাতরমণীয় 
পদার্থের দ্বার! তার চিত্ত সহঙ্কে বিক্ষিপ্ত হইবে ন!। যে সব তুচ্ছ বিষয়ের দ্বার! 
সাধারণ লোক বিচলিত হইয়া! পড়ে, তিনি সে গুলির প্রতি উদাসীন থাকিতে 
পারিবেন। তাহার দৃষ্টি হইবে স্ুদূরগামী ও পক্ষপাতশূন্য । এ রকম ব্যক্তির রাষ্ট্র 
কোন স্থান আছে কি? থাকিবার ত কথা এবং সে স্থান খুবই উচ্চে হুওয়। উচিত । 
আমরা দেখিয়াচ্কি সব রাট্রেই একট! দামগ্িক একা বজায় রাখিতে হয়। 
সেই জন্য অনেক নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিতে হয়, যাহাতে জনসাধারণ 


৮ দর্শন 


শান্তিতে স্থশ্ব্ঘখল ভাবে জ্ঞাবন যাপন করিতে পারে । নিয়ম ন! থাকিলে বহুমুখী প্রকৃতি 
লইয়া বহুসংখ্যক লোকের একত্র স্বশবদ্খল ভাবে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় না। 
সেইজন্য সমুচিত নিয়ম কাহুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন রাষ্ট্রনায়কদের এক অত্যাবশ্যক ও 
গুরুত্বপুর্ণ কাজ। | 

সে নিয়ম গুলি কি রকমের হইবে, তাহা বিশেষ করিয়। ভাবিয়া দেখিবার 
বিষয় । কেন না আমাদের জীবন যাত্রা যে সব নিয়মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হবে সে সব 
নিয়মের উপর আমাদের জীবনের ধারা ও স্বরূপ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে । 
নিয়মগুলি যে আমাদের ভীবন ধারণের অনুকূল বা উপযোগী হইবে তাহা বলাই 
বাহুল্য ; কিন্তু ততখাণনই রাষ্ট্রীয় নিয়মের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমর! দেখিয়াছি 
শুধু জীবনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়। শুধু বাচিয়া থাকাই আমাদের রাষ্ট্র জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য নয়। জনসাধারণের পক্ষে শ্রেয়োজীবন বা আদর্শভীবন সম্ভবপর করাই 
রা্ট্রবাবস্থার উদ্দেশ্য । সে উদ্দেস্তোপযোগী নিয়মকানুন . প্রণয়ন ও প্রবর্তন 
করাই রাষ্ট্রনায়কদের একান্ত ক্র্তব্য। সেই রকম নিয়ম করিতে হালে আদর্শ 
জীবন বলিতে কি বুঝায়, তাহ! নিয়মকর্তাদের তাল করিয়। বোঝা। উচিত। কেন ন! 
তাহা না বুঝিলে আদর্শ ভীবনোপযোগী নিয়ম করাই সম্ভবপর হইবে না । 

আদর্শ জীবন বলিতে আদর্শ মানবের জীবনই বোঝ! যায়। মাদ্গষের আদর্শ 
কি, বুঝিলেই আদর্শ জীবনের কল্পনা করা যাইবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের 
আদর্শ কি, না জানিলে আদর্শভরীবনোপযোগী নিয়মকাম্থন প্রণয়ন কর! সম্ভবপর 
হইবে না! অতএব বুঝিতে পারিতেছি, মানুষের আদর্শসন্বদ্ধে রাষ্রনায়কদের 
একটা স্প্ট পারণা থাকা উচিত। তাহা না থাকিলে তাহাদের রাষ্ট্রকে বিপথে 
চালিত করারই অধিক সম্ভাবনা । ক্রিন্ত এই আদর্শের জ্ঞান কাহার থাকিবার 
কথা ? যিনি নাম্ৃষের আধ্যাস্মিক স্বরূপ সম্বন্ধে গতীর চিন্তা করিয়াছেন, মানব- 
জীবনের রহস্যোদঘাটনে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, আমাদের গন্থবা স্থান কোথায়, 
জীবনের লক্ষ্য কি, ইত্যাদি বিষয় জানিবার ও বুঝিবার আন্তরিক চেষ্টা কবিয়াছেন, 
এক কথায় যিনি দার্শনিক, ডাহারই মান্থষের আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিবার কথ! । 
এই জন্যই প্লেটো বলিয়ঃছিলেন, দাশনিকদেরই রাষ্ট্রনায়ক হওয়া উচিত। সুতরাং 
আমাদের আলোচ্য প্রশ্থোত্তরে প্রথম কথা এই বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের নায়ক 
হিসাবে দার্শনিকের প্রধান স্থান। আমরা বুঝিতে পারি যাহার! রাষ্ট্রনায়ক হইবেন 
তাহাদের নিংস্বার্থপর, দূরদর্শী, স্থিরচিত্ত, আদর্শবাদী হওয়া! উচিত এবং আমরা দেখিয়াছি 
প্রকৃত দার্শনিকেরই এইসব গুণ থাকিবার অধিক সম্ভাবলা । যিনি চিরন্তন সত্যের 
সন্ধানী, বিশ্বকে যিনি সর্বদা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি জাতির 
কলা।ণ অবহেলা করিয়া ব্যক্তিগত সুখন্বিধার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন এরকম 


বাইুজীএনে দর্শনিকের স্থান ৯ 


আমরা আশা করি না। সুতরাং ঠাহাকে ব্রাষ্রনায়কের পদে বরণ কর। জনসাধ।রশের 
কর্তব্য ৷ 

প্লেটে। এই সম্বন্ধে একটা শিক্ষাপ্রদ উপন! দিয়াছেন। রাষ্ট্রকে তিনি একটা 
জাহাছের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান । প্রবলবেগে 
ঝড় বহিতেছে ॥ বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গাঘাতে জাচান্রখানি বেগে কম্পমান । 
সকল যাত্রীই জ।হাজ্কে নিরাপদ পেতোত্খয়ে লইয়া যাইবার জগত বাত্র । নৌবিদ্যায় 
পারদর্শী না হইলেও, কোথায় পোতীশ্র্ মাছে বা কোনদিকে সেখানে পৌছ।ন যায় 
না জানিলেও, প্রতোকেই কর্ণধারের আলনে বাসিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত । ঘাড্রীদের 
মধ্ো ধাকাধাকি পড়িয়া গিয়াছে । মাহ একব্যক্রি নৌচালনে বিশারদ, সমুদ্র 
বিগ্তায় প্রবীণ । তিনি জাহাজের এককোণে চিন্তামগ্ঘ হইয়া ব।সয়। রহিয়াছেন। 
তিনিই আমাদের দার্শনিক । তিনিই জাহাদ্রকে কৌশলে চাল।ইয়া নিরাপদ স্থানে 
লইয়া যাঈতে পারেন। কিন্তু তিনি ত কর্ণধার হইবার জন্য যাত্রীদিগের সঙ্গে 
ঠেলাঠেলি ধাকাধান্কি করিতে যাইবেন না। যাত্রীদের কর্তব্য তাহাদের নিজেদের 
নিরাপত্তার জন্য তাহাকে কর্ণধারের আসনে বসান । 

আড়াই হাজ্জার বছর আগে প্লেটো যে উপমা দিয়াছিলেন তাহ! আভ্রক।লও 
অর্থহীন হয়নাই । আমরা দেখি রাষ্ট্রনায়ক হইবার বিশেষ কোন যোগযত| ন। 
থাকিলেও অনেকেই বাস্ট্রের কর্ণধার হইবার ভ্রম্য বাস্ত। তুংখের বিষয় ডাহাদের 
কেহ কেহ ধাকাধাকির ক্রোরেই কর্ণধারের আসন দখল করিয়া বসেন এবং জগতে 
অনেক অনর্থের স্যরি করিয়া জনসাধারণের অশেষ হর্দশার কারণ হন। তাই 
মনে হয় প্লেটো যে বলিয়।ছিলেন দার্শনিকেরই রাষ্ট্রনায়ক হওগা উচিত তাহা একান্ত 
মিথ্য। নহে । দার্শনিক হইলেই রাষ্ট্রনায়ক হইতে হইবে এমন কথা বলা হইতেছে না। 
বলা হইতেছে যিনি রাষ্ট্রনায়ক হইবেন তাহাকে দার্শনিক হইতে হইবে । 

এখানে রাষ্ট্রনায়কের যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে ছুইটী কল্ুনা নিহিত 
আছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রনায়ক হইবেন নিয়মের প্রণেতা, স্রষ্টা অথবা ড্রষ্টা। ত্বিতীঘতঃ 
তিনি সে নিয়ম রাষ্ট্রে কাধ্যকরী9 করিবেন। অর্থাৎ তিনি সেই নিয়পনান্থুলারে 
রাষ্ট্র পরিচালন করিবেন । ছুইটী কাজ ঠিক এক নয়। দার্শনিক হইবেন 
নিয়মদাতা , ইহাতে তেমন আপত্তির কিছু থাকিবেনা!। কিন্ত রাষ্ট্র চালনার কাজ 
দার্শনিকের স্বভাবের খুব অনুকূল নাও হইতে পারে। এবং রাষ্ট্র চালনের কানে 
এমন সব কর্ণ্মদক্ষতার প্রয়োজন হইতে পারে যাহ! দার্শনিকের মত জ্ঞানরত ব্যক্তির 
কাছে আশ। করা যায় না। এরকম স্থলে দার্শনিক স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক লা। হইয়! রাষ্ট্র 
নায়কের উপদেষ্টার কাক্ত করিতে পারেন। এ কাজ্রও যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহা 
একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়৷ কোন এক সময়ে দশরাথের রাজোর কুশল 


দর্শন 


সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে বল। হইয়াছিল, বশিষ্ঠ যেখানে রাজার উপদেষ্টা, সেখানে রাজ্যের 

অকল্যাণ কিছু হইবেন।। বোঝা যাইতেছে, যে উপদেশে অহুপ্রাশিত হইয়া 

রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন, তার উপর রাষ্ট্রের কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভর 

করে। 

এই সম্পর্কে আমাদের কয়েকটী কথা বুঝিতে হইবে । আমাদের জীবনে 

যে সব অনর্থ ভোগ করিতে হয়, সেগুলি তৌতিক কারণেই উৎপন্ন হয় তাহা! নহে। 

অধিকাংশ কারণই আধ্যাত্মিক অর্থাং মনেই উদ্ধৃত হয়। মানুষ কুভাবনা ভ।বিয়াই 

কুকাজে প্রবৃন্ত হয়। এবং তাহাতে নিজেও কষ্ট পায় এবং অপরকেও কষ্টভাগী 

করে। দার্শনিক যদি স্বীয় সম্যক দৃষ্টি, সদ্ভীবনার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে শুভ ভাবধার! 

প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে তাহা। হইতেই অশেষ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা । 

ভাবের প্রবাহেই মানুষ স্বর্গের দিকে যাইতে পারে এবং আবার নরকের দিকেও 

ঘায়। শস্তের আঘাতে মানুষের যে রকম ক্ষতি ন। হয়, ন্যাধির তাড়নে মানুষ 

যতটা বিকল না হইয়া পড়ে, অহিতক্চর ভাবনার কবলে পড়িয়। মানুষকে ততোধিক 

ক্ষতিগ্রস্ত, প্রপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইতে হয়। এই ভাবক্লোগের প্রতিবিধান শারীরিক 
চিকিৎসার দ্বারা করা যায় না । কোন ভাবধারারই প্রতিরোধ শারীরিক বল প্রয়োগের 
দ্বার। হয়না; কল্যাণময় বলবৎ ভাব-প্রবাহের ত্বারাই সাধিত হইতে পারে। 
এই ভাব প্রবাহ কোথা হইতে আসিবে ? ডাক্তার কবিরাজ উকিল ব্যারষ্ঠার বা 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহা ততটা আশা করা যায় না, যতট। দার্শনিকের নিকট 
হইতে মাশা। করা যায় কেননা ভ।বন! চিন্তাই তাহার জীবনের মুখ্য কাদ্র বা ব্যবসায় । 
যিনি সর্বদা লোকের শারীরিক ব্যাধির কথাই ভাবেন অথব। তাহাদের বিবাদ কলহের 
বিষয় নিয়! ব্যস্ত কিংবা স্বীয় অর্থলাতের কথাই ভাবিতেছেন, তাহার নিকট হইতে 
উচ্চাঙ্গের ভাবসম্পদ আশ! কর! যায় না । কবিরাজ, উকিল বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে 
কোন কল্যামণয় ভাবই পাওয়! যাইবেনা একথা আমাদের বক্তব্য নয় । যে কোন সং 
লোকের নিকট হইতে সদ্ভাব পাওয়া যাইবে | যিনি ভাবের ভাগারে কিছু দান 
করিতে পারেন, তার জীবিকার উপায় যাহাই হউক না কেন, তাহাকে আমরা 
শ্রদ্ধার সহিত দার্শনিক বলিয়াই স্বীকার করিব। যে যাহাই হউক, ভাবের বিডি 
শক্তির কথা আমরা সামান্য প্রানিধান করিলেই বুঝিতে পারি ॥ এই যে আমর। 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখিতে পাই, তাহার মূলে কি রহিয়াছে? বিভিন্ন 
প্রকারের ভাব ব! ভাবন্লাই তাহার জগ্ঠ দায়ী । বিভিন্ন ভাবধারাই বিভিগ্ূপে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আব্দপ্রকাশ করে। কিন্ত এই ভাবসমূহ কখনই 
সমানভাবে সত্য বা কল্যাণপ্রদ লয়। কেনন! অনেক স্থলে তাহারা পরস্পর 
বিরুদ্ধ। কিন্ত কোনগুলিতে সতা ব। মিথ্যার ভাগ বেশী, কোনগুলি মানবীয়তার 


বাইুভীবনে দশেনিকের সদন ১১ 


চরম আদর্শের অনুকূল না হইয়। প্রতিকৃল,_দে কথা কে নিগ্গারণ করিবে? এসং 
মাস্থঘের চরম মঙ্গলের পরিপন্থী হইলে কি করিয়াই ব! সেগুলি দূরীভূত হইবে? 
আমাদের মনে হয় দার্শনিক ব্বীয় গভীর চিন্তার দ্বারা এ কাজ্জ সম্পাদন করিতে 
পারেন । রাষ্ট্রের সা রাষ্ট্রনায়কের উপদেষ্টা হিসাবে এইখানেই তাহার সাথকতা । 
বিশেষতঃ বর্তমান সনয়ে দার্শনিকের এই উপদেষ্টার কাজ অত্যাবশ্যক হয়া পড়িয়াছে ৷ 
আগেকন দিনে প্রায় সকলেরই একটা ন! একট! ধর্্ম ছিল, রাষ্ট্রনায়কেরাও কোনন! 
কোন ধর্ণ্মশ৷াস্ম মানিয়া চলিতেন ॥ বর্তমানে অনেকেই বর্শ্মের প্রতি উদাসীন, কোন 
দিশিষ্ট ধৰ্্মশাস্বে আস্থাহীন । তখন রাষ্ট্রনায়কেখ। ধর্ম্মশান্দরের শিক্ষা হইত জীবনের 
আদর্শের কথা জানিতে পারিতেন এবং তননুসারে নিঙ্জের জীবনযাআ! নির্বাহ ও রাষ্ট্র- 
চালন। আুষ্ঠ_ ভাবে করিতে পারিতেন। , এখন সে পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া 
আসিগ্রাছে। অথচ এই সম্বন্ধে কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই তাহা ত নয়। এ 
শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা, জীবনের অ।দর্শ সন্বন্ধে শিক্ষা, বর্তমান অবস্থায় দার্শনি কাদের 
নিকট হইতেই পাওয়। যাইতে পারে । কেনন। তাহার! যুক্তির সাহায্যেই তাহাদের 
মত প্রতিপাদন করেন। কোন ধশ্মের অমুশাসন মানিন ন! একথা লোকেরা 
বলিতে পারে, কিন্ত কোন যুক্তি মানিব না,একথা। কেহ সহজে বলিবে না । 

আমরা দেখিয়াছি শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট কাজ । শিক্ষার 
ফলে লোকের! লিখিতে পড়িতে পারে, হিসাব করিতে পারে এবং এঞ্চলি জ্ীবনের 
আনেক কাঞ্জেই লাগে। কিন্তু শিক্ষ। বলিতে শুধু এই গুলিই বুঝায় না। চরিত্র 
গঠনই শিক্ষার মহান্‌ উদ্দেগ্ত । আমর! বলি শিক্ষার ফলে নানুষ প্রকৃত মঙ্ুয্যত্ 
লাভ করে। এ শিক্ষা কে দিতে পারিবে? যিনি মানুষ সনম্বদ্ধে,- মানব জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে, গভীর ভাঞে চিন্তা করিয়াছেন তিনিই. বুঝিবেন শিষ্যকে ব ছাত্রকে 
কোন পথে লইয়া যাইতে হইবে । আমাদের বোঝ। উচিত, শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
আমাদের জীবনের আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আদর্শহশীন শিক্ষ। কোন 
শিক্ষাই নয়। ইহাতে ইস্টের চেয়ে অনিষ্টের অধিক সম্ভাবনা! । আনর্শ সম্বন্ধে 
বিশেবজ্ঞ বলিয়। আমর দার্শনিককে ধরিয়। লইয়াছি। এবং আমাদের বিবেচনায় 
রাষ্ট্রের শিক্ষার বাবস্থা যদি দার্শনিকের হাতে থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার কাজ 
ভাল তাবে চলিবে । 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, দার্শনিকই কি মানব জীবনের সারতন্ব বুঝিয়া 
ফেলিয়াছেন ? আমর! তাহাকে রাষ্ট্রগুরু করিতে চাহিতেছি, রাষ্ট্রনায়ককে তিনি 
উপদেশ দিবেন, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা! করিবেন। কিন্তু নিজ্দে ঘি তিনি 
জীবনের মূলতব বা আদর্শ সম্বন্ধে আমাদেরই মত অজ্ঞ হন, তাহা। হইলে এসব 
কাজের ভার উহাকে দেওয়া ত বৃথা । উহ্রে এই বলিতে পারা যার, দাঁশূনিক 
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এই সব গভীর কথা সম্যক ভাবে বুঝিতে ন! পারেন, কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে 
অশ্য কেহ বুঝিয়াছেন। যদি কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা থাঞ্চে তবে যিনি এ সব 
বিষয়ে গভীর ভাববে চিন্তা করিয়াদ্ধেন তাহারই সেই সস্তাবনা! অধিক । আর যিনি 
বিশেষ কূপে এই সব বিষয় ভাবেন তাহাকেই দার্শনিক বলিতেছি। তিনি সব কথা 
সম্যক রূপে বা নিংশেষিত ভাবে বুঝিতে ক! জ্ঞানিতে না পারেন। কিন্তু এই সব 
বিবয়ে ভার কোন ধারণাই নাই এ কথা বলা চলে ন! । ম্বতরাং একেবারে অন্তর 
অন্ধ বাকির দ্বারা পরিচালিত ন! হইয়া স্বল্রজ্দ্র ক্ষীণদৃষ্টি ব্যাক্তির দ্বারা পরিচালিত 
হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, সে কথা সকলেই শ্বীকার করিবেন । 

বিশেষ কিছু না জানিয়াও দার্শনিক কি করিয়া রাষ্ট্রের উপকারে লাগিতে 
পারেন সে কথা আমরা এখন একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি । এই প্রসঙ্গে 
আমাদের সক্রেটিসের কথ! মনে পড়ে । তিনি বলিতেল তিনি কিছু জানেন লা এবং 
অন্যেরাও কিছু জানে না। সে কথ! তিনি তাহাদের নানা! রকম প্রশ্ন করিয়া তাহাদের 
কাছে প্রতিপক্স করিতেন । এবং তাহারা য।হাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক অথবা - 
উচ্চ মানবীয় সত্তা ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। এই 
রকম ক্রিন্তাসাবাদই তাহার জীবনের পধান কাজ করিয়া তুপিয়াছিলেন। এই 
রকম কাজকেই তিনি -দেবতার ও রাষ্ট্রের সেবা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি 
স্বার্থান্বেধী হইয়া কোন বৈষয়িক বা রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হন নাই এবং আপ্রীবন 
দারিদ্র অবস্থায়ই থাকিয়া যান । আমরা দেখিতে পাই, দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে 
না পারিলেও, প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন এবং প্রশ্নের দ্বারাই লোকের আধ্যাত্মিক 
ভাব জাগরিত করিয়া তুলিত পারেন । লোক্রো ঘখন বুঝিতে পীরে, যে সব বাহা 
বিষয় লাভ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্র হয় কিংবা যে সব বিষয় লাভ করিয়। তাহারা 
বেশ আম্মপ্রসাদ লাভ করে, সেগুলির বাস্তবিক মূল্য হয়ত কিছুই নাই, তখন 
উচ্চতর আদর্শের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ফিরিতে পারে । অন্ততঃ যখন প্রশ্নের উত্তর 
সহজে দেওয়া! যাইবে না, তখন মনে কিছু ভাবনা বা চিন্তার উদ্রেক হইবে! 
ইহাকেও আমরা এক বিশেষ লাভ মনে করিতেছি । যিনি আমাদিগকে চিন্তায় 
প্রবৃত্ত করিতে পারেন, আমাদের ভাবনা যাহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভত করে, 
তিনিও আমাদের .হিতকারী ॥ ভাবনা-চিন্তা ও আধ্যান্বিক ব্যাপার । অনেকেই 
ভাবিতে বা চিস্তা করিতে পারে না বা ভাহেনা। ন। ভাবিয়া না চিন্তিয়া চলে 
বলিয়া অনেক অনর্থের স্ম্টি করে । 

বর্তমান সময়ে জনসাধারণের পক্ষে এই ভাবন। চিন্তার মূল্য অ:নক বাড়িয়! 
গিয়াছে । অনেক রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইতেছে । আগেকার 
দিনে রাজ ও রাজার মন্ত্রী কিংবা অন্য কোন অঙগসংখ্যক লোকই রাষ্ট্রের কথা৷ 
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ভাবিতেন ॥ তাহাদের ভাবেই রাষ্ট্র পরিচালিত হইত । আজকাল যেন জনসাধারণ 
রাষ্ট্রের কথ! ভাবিবে, রাষ্ট্রের হিতাহিত চিন্তা! করিবে ॥ তাহাদের ভাবেই রাষ্ট্র চালিত 
হুইবে। কিন্ত একথা তখনই সম্ভপপর হইসে যখন জনসাধারণ স্বাধীনভাবে কিছু 
ভাবিতে ব! চিন্তা! করিতে পারকে। স্ুতরাং গণতন্ত্র সার্থক হইতে হইলে জনগণের 
মনে স্বাধীন চিন্তার ভাব ও ক্ষততা উদ্ধদ্ধ করা রাষ্টের একটি প্রধান কর্তবা। 
জনগণ কিছু ভাবিবেনা বা তাহাদিগকে তাবিতে দেওয়া হইবে ন! অথচ তাহাদের 
দ্বার! রাষ্ট্র পরিচ।লিত হইবে একথা নিতান্ত অসম্ভব মনে হয়। বর্তমানে আনরা যে 
রকম অবস্থ।র মধ্যে কশ্ম করি তাহার সবই যেন স্বাদীন চিন্তার পরিপন্থী ॥ 

যে রকম উৎকট ও ব্যাপক ভাবে প্রচারের কাঞ্জ চলিতে থাকে, এমন কি 
সরকারও যেখানে প্রচ।র কাধ্যের প্রধান পুরোহিত সংবাদপত্রের চালক বা মালিকের। 
যেরকম জনমত তৈরী করিবার চেষ্টা করেন, যখন তখন বহুসংখ্যক যুবক যুখতীর। 
এক কথাই যেরকম বার বার ও উচ্চৈঃশ্বরে চীংকার করিয়া! আমাদের নলের উপর 
চাপাইয়। দিএার চেষ্ট। করেন, তাহাতে মনে হয়, যেন জনগণকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা 
করিতে একেবারে দেওয়াই হইবেন । বাস্তবিক তাহা যদি হয় তবে গণতণ্ব ত 
প্রহসনে পরিণত হইবে । এরকম অবস্থায় কহে যদি আমাদের কাছে প্রচারিত কথা 
সত্য কি মিথা।, তাহ! বিচার করিয়া দেখিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে পারেন, 
তাহা হইলে তিনি আমাদের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ করিবেন বুঝিতে হইবে। এ কাজ 
দার্শনিক তাহার প্রশ্থের দ্বারা, জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা, নিশ্চয় করিতে পারিবেন । 

উপরে যে খে তাবে দার্শনিক উচ্চাঙ্গের রাষ্ট্রজীবনের সহায়ক হইতে পারেন 
বলিয়। বলা। হইল তাহার প্রতে।কটি'তে দাশনিককে রাষ্ট্র বা তদন্তর্গত জনগণের প্রতি 
কিছু না কিছু করিতে হয়। রাষ্ট্রসম্পর্কে কিছু না করিয়াও দার্শনিক কিভাবে রাষ্ট্রের 
উপকার করিতে পারেন তাহার কথা এখানে কিছু বলিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

আমরা ধাহাকে দার্শনিক বলিয়। আমিতেছি, তাহাকে জ্ঞানরদিক তন্বজিজ্ঞান্ত 
ও বলা যায়। গ্রীক ভাবায় ফিলোসফস কথার এই রকম অর্থই ছিল। যিনি জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন বা যে কোন কারণে জ্ঞান লাভ করিতে চান, তাহাকে দার্শনিক বলা 
হইবে না। জ্ঞানের প্রতি ধার প্রেম আছে, জ্ঞানে যিনি রস পান, তাহাকে 
দার্শনিক বলা। হইবে ৷ যাহাকে আমর। ভালবাসি, তাহাকে স্বতোমুল্যবান্‌ বস্তু 
বলিয়াই আমরা জানি । তাহাকে অন্য কোন কাজে লাগাইতে ন! পারিলে ও 
তাহা! আমাদের কাছে মুল্যবান বাঞ্ছনীয় বন্ত। মোউকৃথ। জ্ঞানকে ভ্যান বলিয়া 
ভালব।সিতে পারিলেই দার্শনিক হওয়া যায়, অন্যথা নয় । আমাদের বিলেচনায় খিনি 
প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক তিনি এক মহান ব।ক্তি। আমর! অনেকেই, প্রায় সকলেই, 
দার্শনিকের কৃত্রিম প্রতিরপ মাত্র । জ্ঞান আধাম্মিক ব্যাপার বিশেষ । জ্ঞানের 
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চেষ্টা একপ্রক।র আত্মারই পরিক্করণের চেষ্ট!। ইহাতে যিনি রস পান তিনি প্রকৃত 
পক্ষেই পরম আধ্যাত্মিক । এ রকম ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে থাকিলে সে রাষ্ট্র ধন্য । 
ধাহাকে পাইলে রাষ্ট্র ধশ্ হয়, রাষ্ট্রক্রীবনে তার কোন স্থানই নাই বলা যায় না। 
কিন্তু বাস্তবিক তিনি রাষ্ট্রের করেন কি? আগেই বলা হইল্পাছে, তিনি রাষ্ট্রের 
প্রতি কিছু না করিয়। ও রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । তিনি রাষ্ট্রের প্রতি 
কিছু করেন না বটে, কিন্তু তার দ্বারা রাষ্ট্রের কোন উপকারই হয় না তাহা। নহে। 
উজ্জল মনি কিছু না করিয়াই তাহার আলোকে চতুষ্পার্খ উদ্ভাসিত করে। সুগন্ধি 
চন্দন কিছু না করিয়াই নিজের স্ুগন্ধে অশ্ককে আমোদিত ও আহলাদিত করে। 
দার্শনিক ও তেমনই নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা, আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বারা ও বিষয় 
বিমুখীনতার দ্বারা লোকদের মন আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাইতে পারেন। লোকের! 
যখন দেখিবে দার্শনিক বুদ্ধিমান স্থিরমস্তি্ক ব্যক্তি হইয়াও বৈষয়িক স্থথকে তুচ্ছ 
মনে করিতে পারিয়াছেন, তখন তাহাদের মন তাহাদের কাম্য বৈষয়িক সুখের অস্তিম 
সুল্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়। উঠিতে পারে এবং ভাবনা চিন্তার ফলে তাহাদের চিত্তে 
অন্তমুধীনতা। আসিতে পারে । আমার বিশ্বাস উৎকট বিষয়মুখীনতাই আমাদের 
ও জগতের অশেষ অনর্থের কারণ । আধ্যাত্মিকতা! ও অন্তমুখীনতা দ্বারা আমাদের 
কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। যাহার দৃষ্টান্তে ও সহবাসে আমাদের 
এই রকম আধ্যাত্মিকতা লাভের সম্ভাবনা আছে, ভীহার ছিতকারিতা আমরা সহজেই 


স্বীকার করিতে পারি। 


স্মভভল <= জলন্ত 
আকল্যাণচন্ত্র গুপ্ত, এম্‌ এ 


সন্বন্ধের সঠিক সংজ্ঞ| নির্ণয় করা অসম্ভব । হইটি বস্ত্র মধ্যে সম্বন্ধ আছে 
এই বাক্যের অর্থ আমর সকলেই বুঝিিত পারি, কিন্ত সম্বন্ধের লক্ষণ ভাষায় প্রকাশ 
করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে সন্বন্ধবাচক অপর কোনও শব্দ দ্বারাই সেই চেষ্টা 
করা যাইতে পারে । “এই বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের সদ্রশ'* “এই পুক্তক অপর একটি 
পুস্তকের উপরে নীচে অথবা পার্শ্বে অবস্থিত” “ন্থ্ধায পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর" এই 
সকল বাক্যে ‘সদৃশ’, উপরে" নীচে, ‘পাশ্বে ', “বৃহত্তর এই শব্দগুলি যাহা নিন্দেশ 
করিতেছে তাহাই সম্বন্ধ । সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলেই “বস্ত্র কথা মালয়! পাড়ে । 
গ্ৰস্ত’ শব্দদ্বারা প্রধানত; গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইলেও এস্থলে আমর “বস্তা 
বলিতে গুণ অথব। ক্রিয়াও বুঝিব । বন্তসম্পর্কহীন সম্বন্ধের অনুভব আমাদের হয় 
না। কোনও সম্বন্ধকে সংযোগ সুত্র রূপে কল্পনা করিলে যে কোনও সম্বন্ধের তুই 
প্রান্তে দুইটি বস্তু থাকিবেই ইহ! বলা যাইতে পারের । নানারূপ সম্বদ্ধযুক্ত বস্তুর 
সমপ্রিরপেই আমর! জগতকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । আধুনিক অধ্যায়্যবাদী 
দাশনিকের! সম্বক্ষের প্রকৃতিনির্ণয়ের উপর বিশেষ গুরু ,আরোপ করিয়। থাকেন । 
সমগ্র জগৎ এক অদ্বিতীয় চরমসত্তার প্রকাশ অথব! বহু স্বতন্ত্র বস্তুর সংযোগে গঠিত-_ 
এই প্রশ্নের সমাধান ঠাহাদের মতে অনেকাংশে সম্খদ্ধের স্বরূপ নির্ণয়ের উপর নির্ভর 
করে। এবিষয়ে বিস্তুূত আলোচনা কর! একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সগ্বন্ধের 
স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম্যবাদী দার্শনিকেরা যাহা। বলিয়াছেন এবং 
এই বিচারের স্থত্র ধরিয়। জগতের অন্তরালে যে চরম সত্তা রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে 
খে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমর! এস্থলে ভাহারই কিছু আলোচনা করিব । 

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্র্যাড লের (6. H. Bradley) মতে তুই বা ততোধিক বম্বর 
মধ্যে বর্তনান সম্বন্ধ আমাদের নিকট যে ভাবে প্রতিভাত হয় বিচারবুক্ষি দ্বারা তাহার 
স্বরূপ বুঝিবার চেষ্ট! একান্তই নিশ্চল । সম্বন্ধ একটি অবোধ্য ব্যাপার । আমর! যে 
ভাবেই সম্বন্ধের তব বুঝিবার চেষ্ট। করি না কেন আমাদের মনে যে সকল সমস্যার 
উদয় হয় তাহাদের সন্তোষজনক সমাধান একেবারেই অস্ম্তব। লম্বন্ধকে স্পষ্টভাবে 
বুঝিতে গেলে দেখ! যাইনে যে উহা! অন্তধ্বিরোধছুষ্ট এবং বিচারবুদ্ধি দ্বার! সেই 
অস্তধধিবরোধ দূর করিবার কোনও উপায় নাই। এই মত সত্য হইলে 
আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহ। কিছু সন্বন্ধঘুক্ত অথন। সম্বন্ধগর্ভ 


১৬ দর্শন 


তাহা অবভাসমাত্র, পারমাথিক সদ্বস্তর ভিতর সশ্বন্ধের কোনও স্থান নাই । কোনও 
বস্তুকে অন্যান্য বস্তুর সহিত সন্বন্ধন্ত্রে গ্রথিত করিয়া তাহার যে জ্ঞানলাভ করি 
তাহা মিথা।। দেশকলাবচ্ছিন্ন জগত কাধাকারণস্থত্রে গ্রথিত ঘটনাপরস্পরা, 
গুণ ও ক্রিয়বিশিষ্ট ভ্রব্__ইহাদের মধ্যে কোনওটি পারমাধ্িক দৃষ্টিতে সত্য নয়। 
পার্মাধিক সদ্বস্ত এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাহার সেই এঁক্য সন্বন্ধাতীত ( Supra- 
relational unity ) তাহাতে ‘বহু'র অন্তিহ আছে, কিন্তু সেই ‘বহু’ সম্বন্ধ দ্বারা 
শ্রথিত নয় । 

সম্বন্ধ মাত্রই যে বিরোধছুষ্ট তাহা! দেখাইবার জগ্য ত্রাড্‌লে কয়েকটি যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন । (১) সাধারণতঃ ছুই বা ততোধিক গুণবিশিষ্ট পদার্থ স্থন্ধশত্রে 
গ্রথিত হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এই গুণগুলি যথা আকার, রং, 
গন্ধ ইত্যাদ ) বিভিন্ন বস্তুতে থাকিতে পারে অথবা একই বস্তুতে থাকিতে পারে, 
কিন্ত একটি সম্বন্ধ ছই বা ততোধিক গুণের “মধ্ো" অবস্থিত এইরূপই আমাদের 
সাক্ষাৎ প্রতীতি হইয়া থাকে । কয়েকটি গুণ এবং তাহাদের সংগ্লিষ্ট সম্বন্ধ কিভাবে 
একত্রে থাকে এবং এন্থলে “মধ্যে এই শব্দদ্বারা ঠিক্‌ কি বুঝিতে হইবে তাহ! নির্ণয় 
কর! অসাধ্য । যখন বলি যে কোন সম্বন্ধ হইটি গুপের “মধ্যে আছে তখন আন্তঃ 
এইটুকু বুঝাইতে চেষ্টা করি যে উহা! পৃথকভাবে একটি গুণে বর্তমান নাই, আবার 
সংযুক্ত গুণদ্ধায়েও নাই । উহা। গুণদ্বয় হইতে পৃথক্‌ হইয়াও উহাদিগকে সংযুক্ত 
করিতেছে । কিন্তু ইহা িক্‌ কিভাবে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমাদের বিচার 
বুদ্ধির অগম্য । অর্থাৎ, কোনও গুণ এবং সেই গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধ এই 
ছুইায়ের মধ্য কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা নির্ণয় কর! সহজসাধ্য নয়। বিচ।র 
করিতে গেলে দেখা যাইবে যে সম্বন্ধ ব্যতীত কোনও পদার্থের গুণ যেমন থাকিতে 
পারে না তেমনই সম্থন্কধও গুণ ( অথব। গুপবিশিষ্ট পদার্থ ) ব্যতীত থাকিতে পারে না!) 
কোনও গুণ থাকিতে হইলে তাহার একটা! বৈশিষ্ট্য থাকিবে, অর্থাৎ উহাকে অপর 
সকল গুণ হইতে পৃথক্‌ হইতে হইবে ॥ কিন্ত একটি গুণকে কেহ অন্যান্য গুণ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়া না দিলে ইহার বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব থাকিবে ন/, কারণ কোনও গুশেরই 
নিজ্েকে অতিক্রম করিয়। অন্য কোনও পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। 
যে মানসক্রিয়া কয়েকটি গুপকে পরস্পর হইতে পৃথক্‌ করিয়। দিতেছে তাহার 
উপরেই উহাদের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিবে! কিন্তু কয়েকটি পদার্কে পরস্পর হইতে 
পৃথক্‌ করিয়। দেওয়ার অর্থই হইতেছে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন কর! । সুতরাং 
যে কোনও গুণের বৈশিষ্ট্য সন্বস্কের উপর নির্ভর করে। যাহার কোনও বৈশিস্যই 
নাই তাহা! গুণই নহে, অতএব গুণ মাত্রেরই সভা নম্বদ্ধের উপর নির্ভরশীল । 
কিন্ত আবার ইহাও মনে রাখিতে তবে যে পৃথকীকরণরূপ ক্রিদ্াও পদার্থকে 


বস্ত্ত € সন্বচ্ষ 


অপেক্ষা করে ॥ যে স্থলে কোনও পদার্থ বর্ধমান নাই সেস্থালে কাহাকে কাহ। 
হইতে পৃথক্‌ করিব ? (“Northings cannot be related”) স্বতরাং গুণ যেরূপ 
সম্বন্ধ সাপেক্ষ, সন্থদ্ধও সেইরূপ গুণসাপেক্ষ | কিস্ক একই পদার্থ একই লময়ে 
অন্য পদার্থের আশ্রয় এবং তাহার আশ্রিত ঈহ। কিরূপে সম্ভব তাহ! আমরা দ্ারণ! 
করিতে পারিনা, স্থতরাং সম্বহ্মমাত্রই বিরোধছুষ্ট বলিতে হবে । (২) যদি বল যায় 
যে, যে গুণের সহিত অপর একটি গুণের সম্বন্ধ বর্তমান তাহার একটি অংশ সেই সম্বন্ধ 
নিরপেক্ষ এবং অপর একটি অংশ সেই সন্বদ্ধের উপর নির্ভর করে তাত! হইলেৎ 
সমস্যার সমাধান হয় না । ধর! যাক্‌ ‘ক’ ও ‘খ' এই ছুইয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আডে। 
‘ক’ একই সময়ে এই সন্বন্ধের আতায় এবং আসিত অর্থাং ‘ক'র একটি অংশ ক, 
এই সম্বন্ধের ভিন্তি এবং অপর একটি অংশ ‘ক,' সেই সম্বন্ধের উপর নির্চরশীশ । কিন্ত 
ক, এবং ক, এই ছইয়ের মধ্যেও সম্বন্ধ থাকিবে, সুতরাং ষ্টহাদের তোযেকের মধ 
অনুরূপ ছুইটি অংশের সন্ধান মিলিবে এবং সেই অংশগুলির 'প্রতোকের মাধোভ 
অনুরূপ ছুইটি অংশ মিলিবে। এইভাবে 'কা'র সন্ভ আসংশ্য অংশের মধ্য বিচ্ভিল্ 
হইয়া যাইবে এবং কোন9 পদার্থের একা খুঁক্ছিয়া পাওয়। যাইবে না। কিন্ত 
কোনও পদার্থের যদি এক্য না থাকে তাহা হইলে আমাদের চিন্তনক্রিয়। পঙ্গু হইয়। 
পড়িবে । স্মৃতরাং মম্বক্ষের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে এনন একটি সনস্ার উদয় 
হয় যাহার কোনও লমাধান নাই । (৩) যখন বলি যে ‘ক’ ও 'খ'র মধো একটি 
সম্বন্ধ চে) আছে, তথনই এই সম্বন্ধ (চ) যে ‘ক’ ও ‘খ' বাতীত অন্য একটি পদার্থ 
তাহ! স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু ‘চ' যদি একটি পদার্থ হয় তাহা হুইলে তাহার 
সহিতও ‘ক’ এবং “খার কোনও না কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, এবং এই দ্বিতীয় 
সন্বন্ধকেও ‘ক' অণবা “খর সহিত সংযুক্ত করিবার ভন্য একটি তৃতীয় সন্বক্ধের 
প্রয়োজন হুইবে এবং সেই সন্বন্ধের জন্য অপর একটি সন্বন্ধের প্রয়োজন হঈবে। 
স্থতরাং এন্থলে অনবন্থা দোষ উৎপন্ন হইবে । * সুতরাং যেভাবেই বিচার কর! যাক 
না কেন সন্বক্ধের প্রকৃতি আমাদের বিচারবুদ্ধির অগমা । ইহ! অবভস মাত্র এবং 
পারমাথিক জগতে ইহার স্থান নাই । 

ব্র্যাডালের সম্বন্ধ বিষয়ক এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই 
যে, কোনও পদার্থের গুণ যে দন্বন্ধের উপর নির্ভর করে এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে 
তিনি যে যুক্তি দিয়েন তাহ! আদৌ বিচারসহ নহে । তাহার মতে কোনও পদার্থের 
গুণবিশেষকে অপর কোনও গুণ হইতে পৃথক্‌ করিতে হইঈলে*একটি ক্রিয়ার ( পৃথকী 








“The links are united by a link, and this boud of union is a link which 
also has two ends and these require cach a fresh link to conucct them 
with the old"— BradJey—Appearence aud Reality. 





১৮ দর্শন 


করণ ক্রিয়ার ) প্রয়োজন । যেহেতু ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া ফলকে বিচ্ছন্র করা অসম্ভব, 
দেইহেতু হুইটি গুণের পার্থক্য পৃথকীকরণ ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । * এন্থলে দেখিতে 
হইবে যে পৃথকীকরণ ক্রিয়ার ফল কি হইতে পারে? যে গুণগুলিকে পৃথক কর! 
হইতেছে তাহাদের সন্তাই কি এই ক্রিয়ার ফল অথবা তাহাদের পার্থক্যের উপলব্ধিই 
ইহার ফল? ছইটি পদার্থের পার্থকেযর উপলক্তি যে পৃথকীকরণ ক্রিয়ার ফল তাহা! 
সকলেই শ্বীকার করিবেন। অর্থাৎ, কেহ যদি ছইটি পদার্থকে সম্মখে রাখিয়। 
তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করে তাহা হইলে সে তাহাদিগকে পৃথক্‌ বলিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারে-এবিষয়ে সম্ভবতঃ দুই মত হইবে ন। কিন্ত এই তুলনা! ক্রিয়ার 
ফলেই যে পদার্থ দুইটির উদ্ভব তাহা অন্য প্রমাণসাপেক্ষ । দুইটি পদার্থের পার্থক্য বোধ 
এবং এই পদার্থ দ্বয়ের সত্তা একই ব্যাপার ইহা। পূর্বেই স্বীকার করিয়া না লইলে 
“যেহেতু ক্রিয়াবিশেষ হইতে সেই ক্রিয়ার ফলকে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না সেইহেতু পৃথকী 
করণ ক্রিয়ার উপরই পদার্থের গুণ নির্ভর করিয়া থাকে” এযুক্তি অচল বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হইবে । আমরা পরে দেখাইতে চেষ্ট। করিব যে সম্বন্ধের উপর সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর অস্তিত্ব 
নির্ভর করিয়া থাকে এরূপ সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনও সঙ্গত যুক্তিই নাই । সুতরাং 
“কোনও পদার্থের গুণগুলির.. অন্তিহ সম্বন্ধ সাপেক্ষ” এবং “সম্বন্ধ গুণসাপেক্ষ” 
ত্রাডলে যে এই ছইটি পরস্পর$ বিরোধী সিদ্ধান্তের কল্পনা করিয়াছেন তাহাদের 
প্রথমটিকে অলীক বলিয়াই স্থির করিতে হইবে, এবং তাহা করিলে সম্বন্ধমাত্রই যে 
বিরোধ গর্ভ বা অন্তর্বিবরোধতুষ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত হইবে ন! । ব্র্যাড লের 
দ্বিতীয় যুক্তি তাহার প্রথম যুক্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে, সুতরাং প্রথম যুক্তির 
কোনও যথার্থ ভিত্তি না থাকিলে দ্বিতীয় খুক্তিটিরও থাকিবে -না। ব্র্যাডলের তৃতীয় 
যুক্তিটিও যে ভিত্তিহীন তাহা! সহজেই দেখান যাইতে পারে । দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ 
থাকিলে সেই সম্বন্ধ ও বস্তদ্বয়কে গ্রথিত করিবার জ্রম্য যে অপর এক সম্বদ্ধের প্রয়োজন 
এরূপ কলনা সম্পূর্ণ? অনাবশ্যক । লম্বন্ধের স্বভাবই হইতেছে দুই বা ততোধিক 
বন্তুকে একত্রে গ্রথিত করা, সুতরাং সন্বদ্ধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ কিভাবে হইতে পারে 
সে প্রশ্নই নিরর্থক | সম্বন্ধ যখন বসন্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিয়ছাতীয় পদার্থ তখন বন্তুর পক্ষে 
যাহ! স্বীকার্ধ্য সম্বন্ধের পক্ষে তাহ! স্বীকাধ্য নও হইতে পারে। বন্য ও সম্বন্ধের 
মধো সংবোগস্ূত্রন্ূপে অপর এক সম্বন্কের কোনও আবশ্যকত! নাই। সুতরাং 
সম্বন্ধ মাত্রই যে অস্তৰ্বিবরোধ তুষ্ট এবং স।বভাসিক মাত্র তাহা এই সকল যুক্তি স্বার। 


প্রতিপঞ্জ কর! অসম্ভব ৷ 





* ‘The qualities, 1s distinct. are always made so by an action which is 
adm'tted to imply relation”. —Bradley—Appearance and Reality. 


বহ্ত ও সম্বন্ধ ১৯ 


অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাহারা সন্বন্ধমাত্রকেই আাবভাসিক 
বলিয়া উড্ভাইয়। দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাদের মতে পারমাধিক সন্থস্ ‘বহু' ও 
“একগএর অবিচ্ছেণ্য সমহয়। অসংখ্য বস্তু অসংখ্য সর্বদ্ধস্থত্রে পরস্পরের 
সহিত শ্রধিত এবং এক অঞ্িতীয় চরমদভা। তাহাদের নধ্য দিয়া আদ্ম প্রকাশ 
করিতেছে । আমরা অনেক সময়ে ছুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে অলীক বা 
কাল্পনিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্ত সঙ্গন্ধনাজজই 
স্রান্তিমূলক নয়। কোনও বস্তর স্বরূপ জানিতে হইলে তাহাকে স্বতন্ ভাবে 
লক্ষ্য কর নিশ্চল । অন্যান্য বস্তুর সহিত নানাবিধ সন্বন্ধন্থত্রে গ্রথিত করিয়া 
তাহার স্বরূপ জানিতে হইাবে। কোনও বন্বাক ভ্ানিতে হইলে 
তাহাকে যে অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বজ্দ করিতে হনে কেবল ইহাই নয়, আমরা 
যাহাকে বস্তবিশেষ বলিয়া মনে করি অগ্যান্ত বস্তুর সহিত লম্পর্করহিত তাহার 
কোনও ন্মতন্ব সভা নাই। প্রতোক বস্তরই যদি স্বতন্ত্র সন্ত থাকিত তাহ! 
হইলে তাহারা কোনও প্রকার সঙ্বন্ধস্থতত্র গ্রথিত হইতে পারিত না এবং সনগ্র 
জগৎ এক অথ সভার প্রকাশ হইত ন।। বস্তসমূহের- মধ্যে যে সকল মলংখঃ 
সম্বন্ধ আছে তাহার! সেই অখণ্ড অদ্ধৈত সম্ভার অভিব্যক্তি । এই অখণ্ড অদ্বৈত সৱ 
চিন্ময় । বিশেষ বস্গুলির কোন স্বতন্ত্র সন না থ্যকিলেও তাহার! মিথ্যা বা অলীক 
নহে, তাহার! এক চিন্ময় সত্তার সম্পর্কে সভ্ভাবন্‌। বহু ও একা এই দইয়ের এই 
ভাবে সমন্বয় সাধন করিয়া যে সকল পাশ্চাত্য দাশনিক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছেন তাহার! সম্বন্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন তাহা কতদূর 
গ্রহণযোগ্য তাহাই এক্ষণে আমাদের বিচাধ্য । 

এই মতবাদ অনুসারে, আমরা যাহাকে বস্ত্র বলিয়। মনে করি তাহার কোনও, 
(নিজন্থ দত্তা নাই। কতকগুলি সন্ধন্ধেন উপরেই তাহ্যর সন্ত৷ নির্ভর করিতোছে। 
কোনও বিশেষ বস্তুর সহিত জগতের অশ্যাম্য যাবতীয় বশ্যর যে সকল অসংখ্য লশ্বন্ধ 
রাহিয়াছে সেগাল অসংলগ্ন ব্যাপার মাত্র নয়, পরন্ত সেই বস্তুর সন্ডা অন্পবিস্তব 
পরিমাণে প্রত্যেকটি সশ্বন্ধ্থার! নিয়নত্রিত হইয়া থাকে । এই সম্বন্ধ গুলি বর্চ্জন করিলে 
বস্তসত্তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। * এই সিদ্ধান্ত সত্য কি না তাহা কি 
উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে ? 

সম্বন্ধ যে বস্তুর কারণ রূপে পরিগণিত হইতে পারে না সম্ভবতঃ লেবিষয়ে 
কোনও সত ভেদ হইবে না। কারণ ও কাধোর প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন 





® “Abstract the many relations from the oue thing and there is uothing” 
—Green.Prolegomena to Ethics. 


দর্শন 


তাহাদের মধ্যে একট। পৌবর্ধাপর্ধা সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে । যে হই ব্যাপারের মধো 
পৌববাপধ্য সম্বন্ধ নাই তাহাদের মধ্যে একটি অপরের কারণ হইতে পারে না। 
কিন্তু প্রথমে এক বা একাধিক বস্তুসম্পর্ক বিহীন সম্বন্ধ আবিহুতি হইল এবং তাহার 
পর তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক বা একাধিক বস্তুর উদ্ভব হইল এরূপ ঘটিতে 
দেখ। যায় ন।। স্থৃতরাং কারণ হইতে যে ভাবে কার্য উৎপন্ন হয় এক বা একাধিক 
সম্বন্ধ হইতে সে ভাবে কোনও বস্তু উৎপন্প হইতে পারে লা। স্তরাং বস্ত্র সন্ভ।- 
যে সম্বন্ধ সাপেক্ষ তাহা অন্য উপায়ে দেখাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, যাহার সহিত অন) কোনও 
বস্মর কোনও সম্বন্ধ নাই এরূপ বস্ত দেখা যায় না। কতকঞ্চলি বস্ত্ আছ অথচ 
তাহাদের একটির সহিত অপরগুলির কোনও সম্বন্ধ নাই ইহা আমরা কল্পনাও করিতে 
পারি না । ছৃইটি বস্তুর মধ্যে দেশ বা কালের ব্যবধান যতই অধিক থাকুক ন! কেন 
তাহারা দেশে ব| কালে অবস্থিত বলিয়াই তাহাদের মধ্যে দৈশিক বা কালিক সম্বন্ধ 
অবস্থ থাকিবে । ম্থতরাং সকল প্রকার সম্বন্ধ বজ্দিত কেন বস্তুর অস্তিতধ 
আমাদের জ্ঞানগোচর নয়, এবং সে রূপ কোনও বন্ত জানা লা থাকিলে সম্থন্ধই যে 
বস্তুলৱার মূল তাহা স্বীকার করিতে হইবে । সম্বন্ধবজ্দিত বন্ধ যে দেখা যায় ন। 
ইহাই নয়, এরূপ বস্ব সম্পুর্ণ অন্ঞেয় অর্থাৎ এরূপ বস্তার জ্ব/নগোচরে আসিবার 
সম্ভাবনা আদৌ নাই । যাহাকে বসন্ত সঙ্গি তাহ। এক ব। একান্গিক গুণের ভিতর দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। যে বস্তুর কোনও গুণই নাই তাহার অস্তিবের কোন অর্থ হয় 
না। স্থতরাং কোনও বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার গুণ গুলিকে জানিতে হইবে । 
প্রত্যেক গুণেরই একট! বৈশিষ্ট্য আছে । যে বস্তুকে জানিতে যাইতেছি তাহা! ‘এই 
রূপ’ 'ভিন্নর্ূপ নহে" এই ভাবেই তাহাকে জানিতে হইঈবে। যাহাকে 'মপর কিছুর 
সদৃশ বলিয়। চিন্ত! কর। যায় না অথব। অপর কিছু হইতে পুথক করা যায় লা, অং 
যাহার ভ্তানের সহিত অন্য কিছুর জ্ঞান সংযুক্ত নয় তাহা ভ্ঞানের বিষয় হইতে পারে 
না। স্থৃতরাং কোনও বস্তুকে “ইহ বা উহ।' বলিয়া জানিতে হইলে তাহাকে অপর 
কয়েকটি বস্তুর সহিত একত্রে জানিতে হইবে । অপর কোনও বস্তই জানিতেছি না, 
মাত্র একটি বস্তই ক্ঞানিতেছি ইহা অসম্ভব । কোন বন্ত জ্ঞানের অধিগমা হইতে 
গেলেই যদি তাহাকে কতকগুলি সম্বন্ধ সুত্রে জড়িত হইতে হয় তাহা হইলে এই 
সকল দন্বন্ধের স্ত্রান ব/তীত সেই বস্তুর ভান হইতে পারে না। যাহা সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞানের অনধিগনা তাহার সৃত্তাও নাই, কারণ উহার সত্তা আছে বলিলেই সেই সত্তার 
আকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে হইবে এবং তাহ। করিতে গেলেই তাহাকে 
অন্যাম্ক বস্তুর সহিত সন্বদ্ধন্থত্ে জড়িত করিতে হইবে ॥ 


বস্ব্ শু সম্বন্ধ ১ 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই যুক্তির প্রথমাংশে যাহ। বল। হইয়াছে তাহা 
অবলম্বন করিয়। জগতের যাবতীয় বস্তার সন্ত। সন্বন্ধের উপর নির্ভর করে কেবলমাজ, 
ইহাই যে প্রমাণ কর! যায় তাহা নয় সমগ্র জগৎ যে কেবলমাত্র একটি বস্্র-_যথা 
আমার হস্তন্থিত লেখনীর _উপর নির্ভর করে তাহা প্রমাণ কর! সম্ভব। কিন্ত 
এরূপ সিদ্ধান্ত খে [নিতান্তই অর্থহীন তাহ! সহজেই বুক! যায়। স্থতরাং এই যুক্তি 
নির্দোষ হইতে পারে লা । দ্বিতীয়তঃ, যদি ধরিয়।ছ লওয়! থায় যে সন্বন্ধন্থরজালের 
বাহিরে কোনও বস্ত্র লাই, ঘেস্থলে বন্ত আছে সেই স্থলেই সম্বন্ধ আছে তাহা হইলে 
ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে যে বন্ধ বতীত সম্বন্ধ হইতে পারে লা, যেস্থলে সম্বন্ধ আছে 
সেস্থলেই বস্কও আছে সুতরাং বস্ত্র সত্ত৷ যদি সন্বন্ধের উপর নির্ভর করে তাহ! হইলে 
সন্বন্ধের দন্তাই ব| বস্তুর উপর নির্ভর করিবে ন। কেন? সন্বন্ধ স্তরের সহিত শলংলয় 
কোনও বন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না নাত্র এই জগ্যই বস্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধসাপেক্ষ এই 
সিদ্ধান্ত বিচারসহ নয় । 


এই ঘুক্তির ভ্বিভীয়াংশে বল! হইয়াছে যে, যাহাকে অগ্ঠান্ঠ বস্তুর সত্বিত সম্বন্ধ 
সত্রে গ্রথিত কর। হথ নাই তাহ। গ্ঞালের বিষয়ই হইতে পারে না। কিন্ত দুই বা 
তাতোধি৯ বস্তুর মব্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা যদি আনাদের চিগ্তনক্রিয়ার কার্য হয় তাহ? 
হইলে যাহা আদৌ আনাদের জ্ঞানের বিষয় নহে, যাহা কোনও ভাবেই আমাদের 
সমক্ষে উপস্থিত লাই, তাহার উপর কি ভাবে এই চিন্তন ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে 
তাহা বুঝ! যায় না। যাহা! এক্টান্তই অজ্ঞাত এরূপ কোনও কিছুকে এহণ করিয়া 
ঠিক্‌ সেইরূপই অজ্ঞাত অন্য কিছুর সহিত সঞ্ধন্ধস_ত্রে আবদ্ধ করিয়া! তাহাকে কি করিয়। 
একটি বস্তে পরিপত কর! যাইতে পারে তাহার কোনও সহন্তর পাওয়া যাইবে বলিয়! 
মনে হয় ন!। যাহাক্সে আমর! সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিতে যাষ্টতেছি তাহাতে 
আমাদের ইচচামুযায়ী যে কোনও সম্বন্ধ আরোপ করিয়া তাহাকে আমাদের অভীষ্ট 
বস্তুতে পরিণত করিতে পারি না । সম্বন্মের বহিভূ্ত পদার্থ সম্পূর্ণভাবেই আজে 
হইলে এই ব্যাপারের কোনও সন্তোষ জনক ব্যাখ্যা দেওয়। অসম্ভব । এস্থলে হয়ত 
আপত্তি উঠিবে যে তাহা! নাহয় হইল, কিন্ত আমাদের সসক্ষে যাহা উপস্থিত আছে 
তাহাতে কতগুলি প্রতায় প্রয়োগ না করিলে তাহা জ্ঞানের সিষয় হইতে পারে না, 
এবং প্রত্যয় প্রয়োগ করার অর্থ ই হইতেছে একটি পদার্থের সহিত সম্বন্ষদূত্রে আবদ্ধ 
করা ইহাওত দ্বীক্ার করিতে হইবে। সুতরাং যাহাতে কোনও প্রতায় 
প্রয়োগ করা হয় নাই তাহা ভ্ানের বিষয় নহে ইহাই সলিতৃত হুইসে। এই যুক্তির 
উত্তরে আমর! বলিব যে আমাদের সমক্ষে যাহ! উপস্থিত আছে তাহার বর্ণনা করিতে 
হইলেই প্রতায়ের বাবহার আবশ্যক, কিন্ত তাহাকে জানিতে হইলেই প্রতায়ের 


২ দশন 


প্রয়োজন লাই । অর্থাং, ক্টোনও বস্তুর পক্ষে বিশুদ্ধ সাক্ষাৎবোধের বিষয় হইতে 
কোনও বাধা নাই । যখন আমার সন্মুখে একটি রং দেখিতেছি তখন তাহার বর্ণন! 
করিতে হইলে ‘লাল’ অথবা ‘রং’ এইরূপ প্রত্যয়ের বাবহার অনিবাধ্য, কিন্তু এইরূপ 
কোনও প্রতায়ের অধিষ্ঠান না হইয়াও উহ! আমার উপলন্গির বিষয় হইতে পারে। 
অন্ত বিষয় হইতে আমার সন্থিংকে আকর্ষণ কয়িয়া আমার সম্মুখে যাহা আছে 
কেবলমাত্র তাহাতেই উহাকে শ্যস্ত করা যে একান্তই অসম্ভব তাহা নহে । চেষ্টান্ধার! 
অস্তুতঃ ক্ষণকালের জন্যও ইহা করা সম্ভব) যাহ! সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় তাহাকে 
অন্েেয় বলা চলে নাঁ। সুতরাং সম্বন্ধ রহিত বন্ত যে জ্ঞানের অনধিগমা তাহা স্বীকার 
কর যায় ন! । 

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধবঙ্জিত বস্তু অথবা 
দশ্বসম্পর্ক রহিত নিরালঙ্ক সম্বন্ধ আমাদের জ্ঞানগোচর ন! লইপেও সন্বন্ধ যে তাহার 
আশ্রিত বস্ত্র গুলির গুণসমূহকে নিয়ধ্িত করিয়া থাকে তাহার প্রমাণ আমরা বছ- 
স্থলেই পাইয়া! থাকি । দূৰ হইতে দৃষ্ট একটি বৃক্ষ নিকট হইতে দৃষ্ট সেহ বৃক্ষ অপেক্ষা 
আকারে ক্ষুদ্র । এক্ষেত্রে দর্শক যে স্থলে দণ্ডায়মান তাহার সহিত বৃক্ষের দৈশিক 
সম্বদ্ধের তারতম্য হওয়ায় বৃক্ষের আকারের তারতম্য ঘটিতেছে। যে সরলরেখা 
উভয় পাৰ্শ্বস্থিত দুইটি অপেক্ষাকৃত হ্ৰস্ব সমান্তরাল সরলরেধার মধ্যে অবস্থিত তাহা 
দীর্ঘ এবং যে সরলরেখ| উভয় পাশ্ব স্থিত ছইটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমাস্তরাল সরল 
রেখার মধ্যে অবস্থিত তাহা! ত্রব্থ । নির্শ্মল শুভ্র কাগজের মধ্যে একাংশ মূসরবর্ণের 
হইলে তাহাকে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দেখায় । এই ভাবে কোনও বন্তর সহিত অন্যান্য বস্তুর 
সন্বন্ধের পরিবর্তন ঘটিলে তাহার আকার, আয়তন, বর্ণ ইত্যাদিতে যে পরিবর্তন ঘটে 
তাহা আমর! প্রতাহই দেখিয়! থাকি । এইভাবে দেখা! যাইবে যে, কোনও বস্তুর যে 
কোনও গুণই লওয়া। যাক্‌ না কেন তাহা কোনও সন্বদ্ধবিশেষের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে । সুতরাং উহার সমগ্র প্রকৃতিই উহ! যে সকল অসংখ্য সন্বন্ধসত্রে অগ্ঠান্ত 
বস্তুর সহিত সংযুক্ত তাহাদের উপর নির্ভর করে, এবং যেহেতু বস্তুর সতাকে তাহার 
প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ কর! যায় না সেই হেতু বন্য মান্রেরই সত্তা সম্বন্ধসাশেক্ষ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে | 

এই যুক্তিটিকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, ইহার সাহায্যে যাবতীয় 
সন্বহ্ধই যে তাহাদের আশ্রিত বস্তগুলির সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহ! প্রমাণ 
কর! সম্ভব নয়। এরূপ কোনও সিদ্ধান্তকে কেবলমাত্র পর্যাবেক্ষণের সাহায্যে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে দইলে পর্য্যসেক্ষণের সহিত যে যে.স্থলে ইহার বিরোধ ঘটিবে সেই 
সেই স্থলে ইহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । একটি বস্তুর সহিত অপর একটি 


বন্য ও সম্বন্ধ ২৩৬ 


বন্তুর সন্বক্ধের পরিবর্তন ঘটিলে তাহার কোনও না কোনও গুণের পরিবর্তন ঘটে 
ইহা কোনও কোনও স্থলে সত্য হইলেও সকলন্থলে সত্য নয়। কলিকাতার কোনও 
গৃহে একটি পুন্ডককে একস্থান হঠতে অপরন্থানে লইয়া যাঈলে অস্ট্রেলিয়ায় 
অবস্থিত বৃক্ষ 'বশেষের কোনও গুণের পারবর্ত্ন হইতে দেখা যায় না, সুতরাং এ পুস্তক 
এবং এ বৃক্ষ এই তুইঘ্রের মধ্যে যে দৈশিক সগ্থন্ধ আছে তাহার উপর উহাদের কাহার ও 
সন্ত! সম্পূর্ণ ব৷ আংশিকভাবে নির্ভর করিতেছে এক্সপ সিদ্ধান্ত কর! যুক্তিযুক্ত হইবে না। 
যদি বল। যায় যে এ পুস্তকের সহিত একটি (বশেষ সশ্বন্ধ বিশিষ্ট বৃক্ষ এবং উদ্ধার সহিত 
অপর এক সন্বন্ধ বিশিষ্ট বৃক্ষ অভিন্ন নয় স্থৃতরাং এই ছুইয়ের সন্বদ্ধের পরিবর্তন ছটিলে 
বৃক্ষের নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটিল তাহ! হইলে বলিব যে এই যুক্তিতে এ পুস্তক এবং 
ওঁ বৃক্ষের সম্বন্ধ পরিবর্ত্িত হইল নাত্র ইহাই "প্রকারান্তরে বল। হইতেছে, কিন্ক মাত্র 
এ সন্থন্ধের পরিবর্তন ব্যতীত এ বৃক্ষের প্রকৃতিতে অপর কি পরিবর্তন ছটিয়!ছে তাহা 
নির্দেশ করা হইল না। বন্ধুর সন্তা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও কোন সন্বান্ধের উপর 
নির্ভরশীল ইহা প্রমাণ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে দুই বস্তুর মধ 
কোনও এক সময়ে যে সম্বন্ধ বর্তমান তাহা ভি্ররূপ হইলে সেই বস্তুগুলি অম্যাংশেও 
ভিন্রূপ হইবে | কিন্তু সকলক্ষেত্রে ইচ্ছা দেখান অসম্ভব । যদি কেহ বলেন যে 
সম্থন্ধের পরিবর্তন ঘটিলে বস্তুর প্রকৃতিতে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্ত সেই 
পরিবর্তন অথবা রূপান্তর অনেক সময়ে এ সুক্ষ যে তাহা আমাদের প্রতাক্ষগোচর 
হয় ন+ তাহা হইলে আমরা বলিব যে, যেক্ষেত্রে পর্যাবে্গণের উপর নির্ভর -করিয়া 
কোনও সিদ্ধান্তস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে সে ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি অচল । পধ্যপেক্ষণের 
সাহায্যে আমর। মাত্র ইহাই বলিতে পারি যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ 
সম্বন্ধ বস্তুর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিলেও সম্বদ্ধ মাত্রই সে বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ লাই। এই আপত্তির উত্তরে পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকেরা বলিতে 
পারেন যে, যদি কতকগুলি সম্বন্ধ ও সস্তর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যদি প্রাতাক 
বন সেইরূপ কতক গুলি সম্বদ্স্থাত্রে অন্যান্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় তাহ! হইলেও এই 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে বস্তর সত্তা কতক গুলি সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। 
সাদৃশ্যসন্বন্ধকে লওয়া যাক, ৷ ছুইটি বস্তু কোনও বিশেষ বিষয়ে পরস্পরের সদৃশ 
ছুই বস্তুতে একই গুণ বর্তমান বলিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের সদৃশ বল! হয়। এই 
সাদৃশ্য সম্বন্ধ যদি পরিবপ্তিত হইয়া যায় তাহ! হইলে সেই দুইটি বস্তুর মধো আন্তঃ 
একটিতে সেই গুণটি পরিবন্তিত অথবা রূপান্তরিত হষ্টয়া যাইবে । একটি সস্তরর 
সহিত কোনও না কোনও বস্তুর সাদৃশ্য অবশ্যই থাকলে । সুতরাং যে বস্তুর সহিত 
অন্য কোনও বস্তরই সাদৃশ্য নাই তাহাতে কোন প্রকার গুণই থাকিতে পারেনা, 


২ দশন 


অর্থ।ৎ তাহার অস্তিহই অসম্ভব । অতএব সম্বন্ধ মাত্রই যে বন্তর সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাকে ইহা স্বীকার না করিলেও বস্তু সত্তা যে অস্ততঃ কতকগুলি সম্বন্ধে 
উপর নির্ভরশীল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যুক্তি অচুসারে নাত্র 
কতকগুলি সম্বন্ধকে বস্তুর সত্তা বা প্রকৃতির নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাই 
বুঝিতে হইৰে যে এই নিয়ামকতা বা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সন্বন্ধের সার ধর্শ্মের 
অন্তত্ক্ত নয়। অর্থাং এরূপ কোনও সম্বন্ত কেবলমাত্র সম্বন্ধ বলিয়াই যে কোনও 
বস্তুর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা নয় ইহার সহায়করূপে আরওকিছুর আবশ্যকতা 
আছে । কোন সম্বন্ধ নিরপেক্ষভাবে একটি বস্তুর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না 
অথবা! তাহার সন্তার জনক হইতে পারে না, তাহা সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কিছুর অপেক্ষা 
রাখিয়া থাকে ; সুতরাং সম্বন্ধ? যে যাবতীয় সত্তার মূল তাহা প্রমাণিত হইল না। 
সাদৃশ্য সন্বস্থকে লইয়াই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফৃট কর! যায় । “ক"্ধ'র সদৃশ । এই 
সাদৃশ্য সম্বন্ধ পঠিবদ্তিত হইলে ‘ক’র প্রকৃতিও পরিবগ্ডিত হবে । কিন্তু এই সাদৃশ্য 
সম্বন্ধ পরিবন্তিত হইবে কিরূপে ? যে জগতে ক্রিয়া ব। গতি নাই লে জগতে সাদৃশ্য 
সম্বন্ধ পরিসন্তিত হষ্ঠটবারকোনও সম্ভাবনা নাঃ । ‘ক’ অঞ্থব। "খর উপর অশ্য কোনও 
বস্তু ক্রিয়া করিলে উহা পরিবন্তিত হইতে পারে এবং তাহার আচ্থবঙ্গিক হিসাবে 
উহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে তাহাতেও পরিবর্তন আসিতে পারে । সুতরাং 
কে+লমাত্র সাদৃশ্য সম্বন্ধের পরিবর্তনের উপব কোনও বস্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন নির্ভর 
করে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে। 


কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সম্বন্ধ বস্তুর সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে ইহার 
প্রকৃত অর্থ এই যে সম্বন্ধ হইতে বস্তু যৌক্তিক প্রণালীতে নিঃস্থত হইয়া থাকে । 
* ত্রিভুজের প্রকৃতি হইতে তাহার তিনটি কোপ দুই সমকোণের সমান ইহা 
যেমন অনিবাধ্যভাবে নিঃস্থত হইয়া, থাকে তেমনই সম্বদ্ধের প্রকৃতি হইতে বস্তুর 
সত্তা অনিবাধ)ভাবে নিঃস্থত হইয়া থাকে । ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে 
কোনও সম্বন্ধ থাকিলে সেই সম্বঙ্ধের ছুইপ্রাস্তে দুইটি বস্তু অবশ্যই থাকিবে, 
সুতরাং অন্ততঃ ছইটী বস্তুর অন্তিহ্ কোনও সম্বস্কবিশেষ হইতে অনিবারধ)ভাবে নিঃস্থত 
হইয়া থাকে । একটি সম্বন্ধ আছে অথচ তাহার ছুই প্রান্তে বস্তু নাই ইহ! 
অসম্ভব । কিন্ত এন্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কোন বস্তু সম্বন্ধ হইতে নিঃস্থত 
হইতেছে ইহ! বলিলে সমগ্র বন্তটিই নিঃস্থত হইতেছে এইরূপ বুঝিতে হইবে । 
সমগ্র বস্তু বলিতে বস্তুর সত্তা এবং গুণাবলী উভয়ই বুঝাইকে । স্থতরাং সম্বন্ধ 
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বস্ক এ সন্বঙ্গ 


হইতে বন্য যৌকিস্ত প্রণালীতে নিঃস্থত হইয়া থাকে ইচ্ছা! বলিলে বুঝিতে হইবে 
যে কোনও ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সঙ্থন্্ বর্তনান ইহ। ভান। পাক্িলে উহ! কোন 
ছুইটি বন্তরকে সংযুক্ত করিতেছে এবং সেই বন্য ছুইটিতে কি কি গুণ বর্তমান 
তাহা নির্ভলঠাবে নির্দ্দেশ করা যায়। যাচ্ছারা সন্বদ্ধকে বস্যসন্তার নিয়ামক 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ঠাহাদের মধ কে কেহ মলে করেন যে যদি কোনও 
দৈশিক সন্বন্ধের এক পানে কোনও জড় বন্ত থাকে তাহা হইলে তাতার 
অপর প্রান্েও এক জড় বন্ত অবশাই থাকিবে ইহা যুক্তিবলেই অনুমান 
কর! যায়। 'নহন্তর' সর্থন্ধের এক প্রান্তে যদি কোনও চারিত্রিক গুণ থাকে 
তাহা হইলে তাহার অন্য প্রান্তে ও অপর এক চারিত্রিক গুণ থাকিবে । অর্থাৎ সম্বঙ্গটি 
কি তাহা জানা থাকিলেই অনুমান করিতে হইবে যে কোনও বশ্য সেই সন্বদ্ধের আহত 
না হইলে তাহার প্রকৃতি অন্তরূপ হত । কমলা রং লাল এব পাত এছ 
ছুইয়ের সধবা, এবং যাহ। এই ছুইয়ের মধাবন্তশ, নয় তাছ। কনলা। পং 
নয়। স্থতরাং কনল। রং এর প্রকৃতি "পাল এবং পীতের মধ্বাবন্তী” 
এই সশ্বদ্ধ হইতে অলিবাখ্যভাবে নিঃস্থত হইতেছে । স্বুতরাং যে কয়েকটি 
সম্বন্ধ একন্থপে মিলিত হইয়াছে তাহাদের প্রকৃতি সন্বন্ধে যথাযথ দ্যান থাকিলে 
সেই স্থপে কোন্‌ বন্য বর্তমান এব: তাহার প্রকৃত কিরূপ তাহ! শন্মমানের 
সাহাযোই বলিয়া দেওয়া সম্ভব । সন্বন্ধের উপর বন্তর সন্ত নির্ভর ন! করিলে 
উহা। সম্ভব হইত ন৷। এই যুক্তির সারবন্ডা বিচার করিতে হালে কছেকটি 
কথা। বিশেষভারে মনে রাখিতে হইবে । প্রথমতঃ, অধিকাংশ সনায়েই দেখ। 
যায় ঘে, যে বাকংশদ্ধারা আানএ। একটি সগ্থক্ধকে নি্দ্েশ করিয়। থাকি তাহার মধ্যে 


_ এমন একটি বিশেষণ থাকে যাহা কেবলমাত্র কতক খুলি বিশেষ বন্কর প্রতিষ্ঠ 


প্রযোজ্য, এবং হখন আমরা কোনও সশ্বদ্ধ হইতে কোনও বস্তুর অন্তি্ আন্রনিত 
হইতেছে বলিয়। মনে করিতেছি তপন বগ্যতঃ সেই বিশেষণ হইতেই উহা ঘাহার প্রতি 
প্রয়োঙ্ঞা এরূপ বস্ত্র অনুমান করিল্প। থাকি । রাম শ্ঠামের ভ্রাতা এস্থলে ভরাভট 
শব্দটি কেবলনাত্র একটি সগ্থক্ধের নির্দেশক নয় পরক্থ হা আাতৃয় গুণে লিদ্দেশ 
করিতেছে । সুতরাং যদি বলি যে ভ্রাতৃত সন্ধঙ্ধ যাহার প্রতি প্রয়োগ সে নিশ্চয়ই 
কোনও বাক্তি হইবে তাহা হইসে আমাদের এই জান যে কোনও সন্বদ্ধের প্রকৃতি 
হইতে নিংস্যত হইতেছে এরূপ দিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না, পরস্ত ইহ। বলাই সঙ্গত 
হইবে বে এই সন্বন্ধনুচক শব্দের মধো প্রছগ্রভাবে যে বিশেষণ মাছে সেই 
বিশেষণ কেবলমাত্র ব্যক্তি সন্বন্ধেই বাবহার করা যাইতে পারে ॥। কা খা 
অপেক্ষা বৃহস্তর বলিলেই বুঝিতে হবে যে ‘ক’ পরিমাণ বিশিষ্ট কোনও বন্ধ, 
এবং '“বৃহন্তর’ শব্দটির মধ্যে তাহার ইঙ্গিত আছে । যদি কোনও সশ্বক্ধবাচক 


bid দ্শ্ন 


শব্দের মধ্যে এরূপ কোনও (িশেষণের ইঙ্গিত না পাওয়! যায় তাহ! হইলে 
কেবলনাত্র সেই সন্বন্ধের প্রকৃতি হইতে উহ্থ কোন্‌ হুইটি বস্তুকে সংযুক্ত করিতেছে 
এবং তাহাদের প্রকৃতি কি তাহ! নির্ণন্ত করা অসম্ভব । ‘সদৃশ’, ‘বিভিন্ন',_এই 
শব্দগুলি যে সকল সহ্বন্ধকে নিন্দে“ করে সেই সকল সম্বন্ধের প্রকৃতি হইতে 
তাহাদের আশ্রিত কোনও বস্তুর প্রকৃতি অনুমান কর! যায় না। যাহাদের 
মধ্যে সাদৃশা সম্বন্ধ শাছে তাহারা জড়বন্ত হইত পারে, জীব হইতে পারে, 
গুণ অথবা ক্রিয়া হইতে পারে । মাত্র সাদৃশ। সঙ্বন্ধ হইতে কোনও বিশেষ 
বন্তর সত্তা যৌক্তিক প্রনালীতে নিংস্থত হইতে পারে না? দ্বিতীয়তঃ, ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে কোনও বন্তরবিশেষের সহিত সম্বন্ধ হইতে অপর এক 
বস্তুর গুণাবলী নির্ণয় করা এবং বস্তসম্পর্কহীন নিরালম্ব সম্বন্ধ হইতে কোনও 
বিশেষ বস্তুর সত্তা অথব। গুণাবলী নির্ণয় করা এক কথা নহে। লাল এবং 
পীত এই ছইয়ের মধ্যবন্তী কোনও রং আছে এই বাক্যের অর্থ এই যে 
কতকা:শে লাল রংএর সদৃশ এসং কতকাংশে পীত রং এর সদৃশ এরূপ কোন& 
বন্য আছে । যাহ। এইভাবে লাল এবং গীত রং এর সহিত সম্বদ্ধ নয় তাহ। 
কমলা রং হইতে পারে না। কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে যে এক্ষোত্রে কেবলমাত্র 
“অন্তর্বত্তা’ সম্বন্ধ হইতে কমলা রং এর অস্ডিত্ব সুচিত হইতেছে না, লাল এবং 
পীত এই দুইটি রং হইতেই উহার অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে । যাহারা বলিতে 
£ চাক্রেন যে সম্বন্ধ হইতে বস্তুর সততা নিংস্থত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে দেখাইতে 
হষ্টসে যে, '‘সদুশ’ ‘সমান’ "পার্শ্ববর্তী এই প্রকার শব্দদ্ধার? সূচিত বন্তসম্পক হীন 
কতকগুলি সশ্বন্ধ কোনও একস্থলে মিলিত হইয়াছে এরূপ কণ্ুন! করিলে 
সেইস্থঙ্গে কোন৪ বিশেষ বন্ত আছে ইহা নির্চলভাবে অনুমান করা যাইতে 
পারে । কিন্ত ইহ! দেখান অসম্ভব । সুতরাং নিরালম্ব সম্বন্ধ বস্তুর সত্তাকে এই 
অর্থে নিয়স্রিত করে তাহ! প্রমাণিত হইল _লা। তৃতীয়তঃ, যদি ধরিয়৷'ও লয়! 
যায় খে এক কা একাধিক সম্বন্ধ হইতে কোনও বন্তবিশেষের প্রকৃতি নিতু'লিভানে 
অনুমান করা খাইতে পারে তাহা হইলেও বস্ত্র সন্ত। যে সম্বন্ধের উপর নির্ভর 
করে তাহা। প্রদাণিত হইবে না। কোন পদার্থের জ্ঞান এবং তাহার সন্তা এই 
ছইটি একই ব্যাপার ইহা! পূর্বে স্বীকার করিয়া ন! লালে এরূপ যুক্তির কোন & 


মূল] থাকে না । 


ব্রাহার। মনে করেন যে কতকগুলি মহ্বস্ধই একটি বস্তুকে লিশ্মাণ করে অথব। 
"মরা যাহাকে বসন্ত বলিয়া বস্টভব করি তাহা কতকগুলি সম্বদ্ধের মিলনক্ষেত্র 
বাঙীত মার কিছুই নয় ঠাহার। যেন তুলিয়া যান যে ভগতে গন্ডি বা ক্রিয়ার 


বস্থব সু সম্বন্ধ ২৭ 


স্তানও আত । আগতের পত্রতোক বন্য যে অসংখা সম্বন্ধস্থাত্র পরস্পরের স হত 
গ্রথিত তাহাই নয় উহার উপর অসংখ্য শক্তি€ নানাভাবে ক্রিয়। করিতেছে । 
যেস্থন্সে এক বস্তু সপর এক বস্ত্র অংশ অথবা এক বল্য অপর এক বস্তর উপর 
ক্রিয়া করিতেছে সেস্যলে এক বস্তুর সত্তা না প্রকৃতি অপর একটি বস্ত্র সান্তা ঝা 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হুইবে | কোনও 
জৈব দেহের অঙ্গ বিশেষ সেই দেহের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হষ্টয়া থাকিতে পারে ন। 
ইহা সত্য বটে কিন্তু সেই হেতু সেই অঙ্গটির সন্ডা দেহের সহিত সম্বন্ধের উপর নির্ভর 
করিতেছে এই সিদ্ধান্ত করিলে আরম হইবে । যদি মাত্র এরূপ কোনও লন্বঙ্গের উপর 
উচ্নার সত্তা নির্ভর করিত তাহ! তঈল্লে উ্তা যে কোনও পায়ে দেহের সাহ্ত 
সংযুক্ত থাকিলেই সজীব থাকিত। কিন্ত বস্যত: ট৬বদেহের ভীবনীশক্তি এ 
অঙ্গবিশেষে সঞ্চালিত না হইলে অঙ্গ হিসাবে উহার মন্তিন্তত অসস্তব। প্রবল 
ঝটিকায় একটি বৃক্ষ উ২পাটিত হইল অপর একটি হইল ন! । এন্তালে ছুটি বস্ত্র 
সহিত ঝটিক।র সম্বন্ধ এক হইালেও তাহাদের প্রকৃতিতে বিভিন্নত। ঘটিতেছে । এক 
বিভিন্নতা কেন ঘটিতেছে তাহ। বুঝিতে হইলে অন্যান্য বন্য ইভাদের উপর কি ঞিয়! 
করিতেছে তাহার সন্ধান করিতে হঈবে। শক্তি বা ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
কেবলমাত্র সন্বদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া বস্তসমূতের প্রকৃতিগত বিভিন্নত। ব্যাধ্য। কৰা 
অলস্ভব । 


কোনও বস্তুর যদি নিক্ঞন্্ সন্ত ন। থাকে. অপর বস্তুর সহিত সম্থ্গ হওয়াল 
ফলেই যদি তাহা সন্তাবান্‌ হয় তাহ হইলে যে বস্তু হইন্ডে তাহার সত্তা ভাসিয়ে 
তাহার নিজস্ব সত্তা খাক। মাবশ্যক নিষ্ক কোনও বস্তরই নিজদ্ৰ সন্ভা লাই প্রত্যেকের 
সন্তাই প্রতোকের নিকট হইতে গৃহীত ইহ কিরুপে সম্ভব হইতে পারে? দেশ ভ 
কাল অধিকার করিয়া থাকাই যদি সম্ভার লক্ষণ হয় তাহ! হইলে প্রকৃতপক্ষে 
কেবলমাত্র বন্থরই সত আছে । বস্্রকেই আনরা দেশকালাবচ্চিন্ন বলিয়। লাক্ষাং- 
ভাবে অনুভব করিয়া থাকি, স্থৃতরাং বস্তুসম্পর্কবিস্থীন সম্বন্ধ হইতে নম্বর সন্ভ। নিঃল্ত 
হইয়া থাকে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইলে লা। 


পৃবেবাক্ত দ।শনিকেরা হয়ত বলিবেন যে কতকগুলি নিরালন্ব সম্বন্ধ পরস্পরের 
সহিত মিলিত হইয়া রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি গুপবিশিষ্ট এই ভগং উতপন্গ করিয়াছে 
ভাহাদের সিদ্ধাস্ত হত। নহে-_গ্ভাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে সহ্বন্ধ মাত্রই, এক চিংশক্ষির 
প্রকাশ এবং এই চিংশক্রির সন্বাতেই জগতের যাবতীয় বন্ধ সভ্তাবান। কোনও 
সন্বস্বস্থুত্রে আবদ্ধ বস্তুত্বয়ের মধ্যে যে এক। বর্তমান তাহা সেই বস্তদূইটির কোনটির 
মধোই নাই । যে চিংশক্তি নিজে এক এবং যাহা ছুটি বস্যকে পুথক্‌ রাখিয়া 


১৮ 
একী হত করিতে পারে এরূপ চিংশক্তি না থাকিলে সব্থক্ষের অস্তিত্থ থাকিত লা এবং 
বহু বনস্তুধিশি্ট জগতের অভ্ভিহও থাকিত ন! । বস্তুর সন্ডা এই অর্থেই সম্বদ্ধের উপর 
নির্ভৱ করিয়া থাকে। এরূপ যুক্তি সন্বন্ধে আনাদের- বক্তব্য এই যে ইহা মালিতে 
হইলে অ।মাদিগ.ক স্বীকার করিতে হইবে যে সকল বস্তুর সন্তা এই অন্বিতীয় চিৎ- 
শক্তির ক্রিয়ার উপরই নির্ভর করিতেছে। * এই ক্রিয়াকে সষ্টি বলি অথবা অন্য যে 
কোনও নামেই অভিহিত কর না কেন ইহাতে সন্থন্চ সুখ্য স্থান অধিকার করে এবং 
বন্ধর সত্তা গৌণ স্থান অধিকার করে এক্পপ মলে করিবার কোনও কারণ নাই । 
পরস্ত আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার সাহায্যে যদি 'এই অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী চিত্শক্তির 
ক্রিয়াকে বুঝিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞানে বস্তযসত্ডার 
অঙ্থন্থতিই মুখা । কোনও বন্য আছে এই বোধ হইলে তবে তাহাকে অপর বস্তুর 
সহিত সন্দ্ধযুক্ত করিয়া দেখিবার চেই! হয়, কিন্ত কতকগুলি সম্থন্চমাত্র করুনা করিয়া 
আমরা কোনও সন্ত উৎপন্ন করিবার চেষ্টা! করি লা। ভগতের উপাদান ছিসাবে 


বন্ধু এবং সশ্বস্ত উত্তয়ের্ স্থান আছে ॥ 








(of relations) the 


+ “We must recognise as the coudition of this re: 
action of some uniiMing principle analogous to that of our under- 


standing” —Green-Prolegomeua to Ethics. 





ও প্রভ্রানং ব্রহ্ম ৷ 
চ্লাল্ল্মাল্ক চকস্প্লি 


যন্রামকীর্ত্তনাং সগ্যো| বিঞ্জসংঘে। বিনশ্যুতি । 
সোহৌ বিজ্ুয়তাং নিতাং চিদবপু গঁণনায়কঃ ॥ ১॥ 
ঈশস্হেশ্বধ্যসং প্রাপ্তি ন“ যদালিংগনং বিনা ॥ 
তাং নৌমি পরয়া ভক্তা! বালাং ত্রিপুর্মন্ববীস্‌॥ ২॥ 
বিধেছি তানৃশীম্‌ ঝদ্ধিং যয়া গ্রন্থোহন বগ্যতাম্‌। 
মমেপ্সিতে। মহাশক্রে সংযা্ভীতি মমার্থনা ॥ ৩॥ 
ন যশসে ন বস্তভ্যং সংরস্তোহয়ং নকো মম । 
অপি বিগ্াবিশুক্ষো তু নন্দ'প্রবোধনায় বা ॥ ৪॥ 


ভারতীয় দর্শন-শান্বকে মুখ্যতঃ হুইভাগে বিভক্ত কর! যায়। যথা _ নাস্তিক 
ও আস্তিক দর্শন। যে সকল দর্শন-শাস্স্ে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় লাই সেই 
গুলি নাস্তিক এবং যাহাতে বেদের প্রামাণা অঙ্গীকত আছে সেইঞ্চলি আন্তিক 
দর্শন বলিয়! কথিত হইবে। লোকায়ত বা চাববাক, বৈতণ্ডিক, বৌদ্ধ, আহত 
ব জৈন এই চারিপ্রকার দর্শন-শাক্মকে নাস্ডিক এবং সাংখ্য, যোগ ব। পাতঞ্জল, 
বৈশেষিক, চ্যায়। পুরবমীমাংদা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদাস্ত এই ছয় প্রকার 
দর্শন-শাস্মকে মাস্ক দর্শন বল। হয়। 


চাববাক সম্প্রদায় ভারতবধে অতীব প্রাচীন । বছুপুর্বেষিই বারা নিজেদের 
মতবাদ এই দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা স্ব প্রসিস্ধই আছে যে, নাস্তিকগণের 
মধ্যে ধাহার। চার্বংক বা লৌকায়তিক নামে পরিচিত ঠাহার! বাহৃস্প তা-মতের 
অন্ুবন্তখু এবং তদন্সারেই তব্ব-বিচার করিয়াচ্ছেন। চার্ববাক-দর্শনে চারিটী মাত্র 
মৌলিক পদার্থ স্বীকৃত আছে । যথা! - ক্ষিতি, ছল, তেজ: ও বায়ু* । অর্থাহ 
বৈশেধষিক মতে যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সম্বায় ও অভাব এই সাত 
প্রকার পদার্থ স্বীকৃত আছে, তাহাদের মধ্যে কেবল দ্রবা পদার্থ ই আংশিক ভাবে 





. =পৃথিব।শ তেচ্গোধারুষ্তিতৱালি তৎ্সমুদাছ়ে শরীযেজ্ীতবিহয়সংজ্ঞা” বার্ডস্পত্য ন্থুত্ম। 


দর্শল 


চাৰ্বাক মতে স্বীকৃত আছে । এই মতে গুণ ও ক্রিয়া আত্ময়ীহূত ত্রব্য হইতে 
পৃথক্‌ তব নহে এবং সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এইগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
বা অলীক । বৈশেঘিক সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যেও আবার আকাশ, কাল, 
দিক্‌, আত্মা ও মন এই পাচ প্রকার দ্রব্য চার্বধাক মতে তন হিসাবে স্বীকৃত হয় 
লাই । এই মতে কঠিন বস্তকে (ক্ষতি, তরল বস্তুকে জল, উষ্ণ বন্যকে তেজ; ও 
গতিশীল বস্বকে বায়ু নামে অভিহিত করা হইয়াছে 


জনাব আত ভব! 


শুক্র ও শোণিতের এক প্রকার বিলক্ষণ সম্বন্ধের ফলে পৃথিবী, জল, তেজ: ও 
বায়ু এই চত্ব্র্িধ ভুত বিজাতীয় ভাবে সংহত হয়। এই বে সংহতি-প্রাপ্ত তৃত- 
গ্রাম, ইহাই “শরীর” নামে অভিহিত আছে । এই শরীরেই প্রাণ ও চৈতন্য 
আর্রিত। শরীরের উপাদান যে ভূত কণ-সমূহ বিশ্লিষ্ট অবস্থায় ইহাদের মধ্যে 
আণ বা চৈতন্য থাকে না ॥। তখন এগুলি প্রাণহীন ও জড় অবস্থায় থাকে । পর্ত 
উহাদের এ যে বিজ্ঞাতীয় সংহতি বা সংশ্লেধ তাহা হইতেই প্রাণ ও পশ্চাৎ চৈতম্যের 
উদয় হয়॥ 

এই মতে, এই যে ভৌতিক বস্তুর সংঘাত বা সমষ্টি কূপ দেহ, ইহাকেই 
“আত্ম!” বল। হইয়াছে । শরীরাতিরিক্ত কোনও চির-স্থির অর্থাৎ নিতা বসন্তকে 
এই মতে আত্ম! বল। হয় নাই । “অহং” প্রতীতিতে কর্ত, ভোক্ত। ঝা দ্রষ্টা হিসাবে 
যাহা প্রকাশ পায় তাহাই, শাস্ত্রে এবং লোকতঃ “আত্মা” বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। 
অহং প্রতীতিতে সাধারণতঃ শরীরই কর্তা, ভোক্ত। ও প্রষ্টী হিসাবে কাশ পায়। 
ন্থৃতরাং “অহং” প্রতীতির বিষয়ীছৃত এ শরীরই হইবে. আত্মা । “আমি ঘরে বসিয়া 
লেখাপড়া করিতেছি” এই আকারের যে অহং প্রতীতি, ইহাতে লেখা-পড়া রূপ 
ক্রিয়ার কর্ত। হিসাবে “অহং” অর্থাৎ “আমির” প্রকাশ হইতেছে । উহা যে গৃহে 
অবস্থিত তাহ।ও, এ প্রতীতিই প্রকাশ করিয়। দিয়াছে । গৃহে অবস্থিত বস্তুটী'ত 
একটী দেহ । কাজেই দেহই আত্মা, কথিত অহং প্রতীতিতে উহাই কর্ত। হিসাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে ॥। “আনি ঘরে বসিয়াই চাদ দেখিতে পাই” ইহা! অন্য একটী 
এশহংত প্ৰতীতি । ইহাতে চন্দ্রের দ্রষ্টা হিসাবে “অহং” এর অর্থাৎ আমির প্রকাশ 
-হটয়াডে। এ প্রতীতিতে ইচ্ছাও প্রকাশিত হইয়াছে যে, যিনি চন্দ্রের আষ্টী তিনি 
গহে অবস্থিত । এ স্থলে একটা বিশেষ দেহঈ’ত গৃহে অবস্থিত আছে। কাজেই 
দেহই আম্মা, উহাই কথিষ্ত “অইং” প্রতীতিতে দ্ৰষ্টা হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য 
কিছু নছে। “এই গর্তে পড়িয়া আমি বড় বেদন। পাইলাম” ইহা অপর একটা “অহং” 
প্রতীতি। ইহাতে ছুখ-ভোকা তিসাবে “অহং” এর প্রকাশ হইয়াছে । উহাতে 


চাৰ্বাক নতে দর্শন ৩১৯ 


ইহা ও প্রকাশ পাইরাছে হে, যিনি ছুংখ-ভোক্তা তিনি গর্ভে পতিত হটইয়াছেন। এ 
স্থলে একটী বিশেষ দেইইত গর্তে পতিত হইয়াছে, অন্য কিছু নহে । সুতরাং দেহই 
আত্মা, উহাই কথিত অহং প্রতীতিতে ভোক্ত। হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
ভাবে “অহং” প্রতীতির বিশ্লেধণের দ্বারা চান্প্যক সম্প্রদায় দেহকেই আত্মা সলিয়া 
বুঝিয়াছেন। 


জ্ঞকাতনোেত কহ কহ পাতে আস্তিক 


“যাহার অপ্বয়ে যাহার সম্গয় অর্থ যাহা বিগ্মান থাকিলে যাহা বিদ্যমান থাকে? 
এবং যাহার ব্যতিরেকে যাহার ব্যতিরেক সর্থাৎ যাহা না থাকিলে যাহা থাকে না 
"তাহা তাহার আশ্রয় হয়” এট প্রকারের একটী সাধারণ নিয়ম প্রায় সকল দার্শনিকঈ 
দ্বীকার করেন । পুস্পাদির বে বর্ণ অর্থাং রং তাত! পুষ্প বিদ্যমান থাকিলেই বিগ্যন।ন 
থাকে, অশ্যথ। থাকে না এবং এ রং যে পুস্পেই আশ্রিত হয়, উহা। আমরা কেহই 
অস্বীকার করি না। এই যে “বিগ্ঠমালতায় বিদ্যমানত। এসং 'অবিদ্/মানতায় 
অবিদ্মানতা অর্থাৎ তৎসতে তৎসন্তা ও তদ্সন্বে তদসত1” তাকেই শাঙ্ুকারগণ 
“মঙ্য়বাতিরেকের অন্থবিধান” বলিয়! থাকেন । শরীর ও দ্যান এই ছুইএর মধ্যেও 
আমরা অন্বয় ও বাতিরেকের অন্থবিধান দেখিতে পাই । শরীর অর্থাং ইন্দ্রিয় বিদ্যমান 
থাকিলে যে জ্বান বিশ্যনান থাকে এঘং ইং্রিয় বিদ্যমান ন! থাকিলে যে দন ও বিদ্/নান 
থাকে ন। ইহা, আমরা কেহই সন্বীকার করিতে পারি না। চক্ষুসিল্রিয় অবাহতই 
আছে অথচ কিছুই দেখিতে পায় না এবং অন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্ত সবই দেখিতে পায় 
এমন একটী ক্ষেত্র ও আর পর্ান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । সুতরাং এ যে ইন্দ্রিষের 
সহিত জ্ঞানের অপ্য় ও বাতিরেক্ষেরস্টননুবিধান, তাহার প্বার। প্রনানিত হইয়া যাউতোছে 
যে, আমাদের জ্ঞান গুলি আমাদের উন্দ্িয়েই আাশিত ইয়া আদে। 

যদি আপত্তি করা যায় যে, বাঠ£স্পতা অর্থাৎ চার্ববাক সম্প্রদায় ও কথিত প্রকারে 
জ্ঞানের ইন্দ্রিয়াশ্রিতহ-পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ উহা ন্বয়-ব্যতিরোকের 
অন্থবিধান রূপ যুক্তির আশ্রয়ে ক হহয়াছে এবং চার্ববাকগণ যুক্তির গ্রামাণা আদ 
স্বীকার করেন লা। উহ্তারা যে একমাত্র প্রতাক্ষেরট প্রামাণা স্বীকার করেন এবং 
অনুমান প্রভৃতিকে অপ্রমাণ বলেন তাচ। স্থবিদিতই আছে। 

তাহ। হইলে ৪ উত্তরে বলা যায় যে :-খাহারা অগ্ুমালের প্রামাণ্য স্বীক।র 
করেন তাহাদিগকে লক্ষা করিয়।ই যুক্তির সাহাযো জ্ঞানের শরীরাশ্রিভদ্ব-পক্ষ সনর্থন 
করা! হইয়াছে । কারণ এ ভাবের দমর্থন যুক্রিবাদীর। মন্বীকার করিতে পারিবেন লা। 
স্বসম্প্রদায়ের নিকট উহা প্রতাক্ষের সাহায্যে সমর্থনীয় হইবে | যা: 
“চলিতে চলিতে ইঠা! আমি দেখিয়াছি" “গর্তে পড়িয়া আমি বড় বাথা পাইলাম" 


গর্শন 


ইত্যাদি আকারে সৰ্ব্বদাই আমর! নিজ নিজ জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া থাকি । প্রথম 
দৃষ্টা্ছে যিনি চলনশীল ডাহাকেই অষ্ট! বলা হইয়াছে । চলন ক্রিয়া শরীরের ধর্শ্ম : 
স্থতরাং চলনশীল বস্তুটী জ্ঞাতা বা দ্রষ্ট। হইলে জ্ঞান বা দৃষ্টি ফলত: শরীরের পর্মই 
কইল । ‘দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত গর্তে পতিত বস্তরটাকে ব্যথার অহ্থভবিতা বল। হইঘ্রাছে। 
গর্ত পতন শরীরের ধৰ্ম্ম, স্থতরাং গর্তে পতিত বস্তুটী অহুভবিতা, হইলে ফলত: 
ব্যথান্তব শরীরের ধশ্মই হইল । এই তাবে প্রত্যক্ষের সহায়তায় ও জ্ঞানের 
শরীরাশ্রিতব-পক্ষ সমথিত হইয়া থাকে । 

এই যে “ইন্দ্রিয়-চৈতন্য-বাদ'’ ইহারই নামাস্তর হইতেছে “ভুত-চৈতগ্ঠ-বাদ” । 
কারণ চ।বর্বাক মতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথিব্যাদি ভুতের ছারা নির্শ্মিত বলিয়াই 
স্বীকার করা হইয়াছে । 

এই ভৃভ-চৈতন্-বাদের বিরুদ্ধে নিয়োক্ত প্রকারে আপত্তির সম্ভাবনা 
আছে। যথা :__বাপাাকালে অগ্রভৃত বন্যার বাদ্ধকেঃও আমর! স্মরণ করিয়া 
থাকি। এই যে সত্য ঘটনাটি ইহ। ভূত-চৈতন্য-বাদে ব্যাখ্যাত হইতে পারে 
না। কাজেই উক্ত মতবাদ গ্রহণীয় নহে । অজ্ঞাত বস্তুর যে স্মরণ হয় না, এ বিষয়ে 
দার্শনিকগণের মধ্যে কোনও মত বৈষন্য নাই। অজ্ঞাত বস্তুর যে ম্মরণ হয় না 
ইহা সমর্থন করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমানাকারক সংস্কার অর্থাৎ 
যেই আকারে কোনও বস্তুর স্মরণ হয়, লেই আকারে বস্ত্র সংস্কার স্মরণের কারণ 
এবং সংস্কারগুলি আমরা পাই সনানাকারক পুর্ববান্থভব হইতে অর্থাৎ দমানাকারক 
অন্তভব; হইতেই সংস্কারগুলি  অহ্থভবিত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এই রূপ বন্গিলেই অজ্ঞাত বস্তুর কেন বে ম্মরণের আপত্তি হয় না 
তাহা বুঝা যাইতে পারের । পূর্বধান্থভ। না থাকিলেই তাহা অজ্ঞাত হয়, 
কাজেই অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কোনও সংস্কার নাহ বলিয়া কারণের অভাবে তাহার 
অর্থাৎ মন্তাত বস্তুর স্মরণ হইবে না। এই যুক্তিতে যদি সমানাকারক সংস্কার 
স্মরণের কারণ বলিয়। প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আর ভূত-চৈতগ্ঠবাদগীর বাল্যকালে 
দৃষ্ট বস্তুর যে বাদ্ধক্যে স্মরণ হয় তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ন!। কারণ বাল্য- 
কালীন অনুভব হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার, তাহা, বাল্যকালীন অন্ুভব্িতা। যে 
ইন্দ্রিয় গুলি, তাহাতে আশ্রিত হইবে ৷ কিন্ত ভৌতিক পরমাণুর বিশ্লেষণ হওয়ার দরুণ 
বাল্যঙ্গালীন ইন্দ্রিয় মার বৃদ্ধকালে থাকে না। সুতরাং বাল্যকালীন 
উক্ত্রিয়ে যে সংস্কারগুলি “ছিল, তাহারাও অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধর্মী, না 
থাকিলে তদীয় হশ্ঞ্তলি নিরালস্বভাবে বাচিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই 
সংস্কারাত্মক কারণ বদ্ধকাল পর্য্যন্ত না থাকায় হৃত-চৈতম্যবাদীর! বালাকালে 


চাক দরুন 
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অনুসৃত বস্তুর যে সাদ্ধকো স্মবণ হয়, তাহার, কন ব্যাখা! করিতে পারেন না। 

তাহা হইলেও উত্তরে চার্ববা” মত অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, না, উক্ত দোষ 
তাহাদের মতে হর না। কারণ, চার্ববাক নতে পূর্বধান্ুভব হইতে সসুৎপন্ধ যে 
সমানাকারের সংক্কার, তাহাকে স্মরণের কারন বলা হয় লাই । যাহ। প্রতাক্ষত: 
সিন্ধ নহে তাহার অন্তিদ্ব ভাবর্ধাক নতে স্বীকৃত নাই । ল্ুৃতরাং স্মরণাদিরূপ কার্শ্যের 
দ্বারা যাহা অগ্রনেয়। এনন যে সংক্ষার” তাহ। চাব্বাক্ক মতে স্মরণের কালণ নহে । 
প্রস্থ আপন সিচিত্র স্বভাবের জগা স্মরণ পূর্ববানুভ্ূত বস্তুকে অবলম্বন তর্থা২ বিষয় 
করিয়া উৎপন্ন হয়। এই স্বভাবের জন্যই স্মরণে কোনও অজ্ঞাত বস্ত বিষয় হয় না) 
্ভাবের ইচিত্র বশতঃই বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন সাকার নিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন কালে 
বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে কারণের কোনও প্রয়োজন নাই । 
কাধ্য-কারণ-ভাবই আদৌ চার্ববাক নতে অঙ্গীকৃত নাই । কারণ এ নাতে একমাত্র 
প্রতাক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া মানা হইয়াছে। সানাগত; কন কাবা-কালণ-ভাব 
প্রত্যাক্ষের দ্বার। সিদ্ধ হয় না। 

জার বদ আন্তে আক্কাজ্ব। 

এই মতে জ্ঞান সাধারণতঃ “অন্থভব” ও “স্মরণ” এই তুট ভাগে বিভক্ত । 
অনুভব আবার “প্রত্যক্ষ” ও “করনা” এই ছুই শ্রেণীতে বিভক । চক্ষু, রসনা, আন. 
বক, ও আবণ এই পাচ প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্রারা যে রূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের 
জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যক্ষ । নানস প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে চার্ববাক সম্প্রদায়ের মত অগ্্ 
আলোচিত হইবে । উক্ত ইত্জ্রিয়গলি নিজ্ত নিজ বিষয়ে নিশ্চয়।ত্মক জানের উৎপাদন 
করে। করূপাদি বিষয়ের যে নষ্চয়৷ব্যর্ক জ্ঞান, যাহা পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত 
হয় না, তাহাই এই মতে “প্রমা” নামে অভিহিত হইবে । সুতরাং এ সকল প্রমা 
জ্ঞানের কারণ বলিয়া চক্ষুরাদি ঈল্লিয়গুলিই চাকর্ক মতে “প্রমাণ” নামে অভিহিত 
হইবে। প্রমাও নহে স্মরণ ও নহে এই প্রকারের অপরাপর যত জ্ঞান, সবই হইবে 
চার্ববাক মতে কজনা। যেমন অস্মিতি বা শাব্দ দ্যান । “অর্থাপভ্ডি” ও আঅনুপলন্ধি 
এই মতে অশ্ব নিতিতেই অনুত্ক্তি। সুৃতরাংএগুলি ও কল্পনাই হইবে । 


অন্কুমিতি প্রভৃতি স্থলে জ্ঞানগুলি বিষয়াংশে নিশ্চয়াত্বক হয় লা বলিয়াই 
চার্ধবকগণ মনে করেন । অভিপ্রায় এই যে: লোক পর্বতাদিতে ধুম দেখিয়া 
উহাতে অগ্নি আছে বলিয়। মনে কবে । এই যে অদৃষ্ট অগ্রির অস্ভিহ-বোধ ইহাই 
শান্সে “অন্মিভি' নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহা কখনওখনিশ্চয়াস্মক তয় না। না 
দেখা পর্যন্ত লোক উক্ত অগ্ির অস্তিত্ব সম্বন্ধে দঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। 


্ দশন 


কারণ লোকের কথার উপর খানিকট! নির্ভর করিয়াই অন্থমন্ত। পুরুষ ধুমে বহি 
অবিনা ভাব “অর্থ।২ বহি-রহিত স্থানে ধুন থাকে না” ইহ। ধরিয়া নেয় । যে যে স্থানে 
পুরুষ স্বয়ং ধূম দেখিয়।ছে তাহার সর্বত্রই সে অগ্নির অন্তিহও দেখিয়াছে। এই 
প্রকারের অভিজ্ঞত। স্থল-বিশেষে থাকার দরুণই “ধূমমাত্রেই অগ্নির অবিনাভাব আছে” 
এহ জাতীয় প্রবাদে মানুষ নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেখা ধূমকে বহির 
সহিত অবিনান্থত সনে করিয়াই পশ্ডাৎ যেই পর্ববতাদিতে সে ধুম প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে 
পাইতেছে সেই পর্বতাদিতে বহিও আছে বলিয়া মনে করে। এই ভাবে অবিনাভাব 
জানার ফলে যে অদেখ! বস্তুর জ্ঞান হয় তাহাই অর্থাৎ এ অৃষ্ট বপ্যর জ্ঞানই 
অছুনিতি ॥ চার্ববাক মনে করেন যে, যাহার ফলে অন্ুনিতি হয়, সেই অবিলাভাব- 
প্রতীতিতে দৃঢ়তা থাকে ন! বলিয়াই অস্থমিতিতে লোকের দৃঢ়তা থাকিতে পারে ন! 
কাজে প্রবাদ-মূলক বলিয়া উহাকে অর্থাৎ অঙ্থনিতিকে তাহারা কঈনায় অন্তরভুক্ত 
করিয়াছেন । 


শাব্দ-জ্বানও এক প্রকারের ক্ল্রনাই। কারণ এ ভাবে জানা থাকিলে ও 
যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ হয় ততক্ষণ পধ্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে এ সকল জ্ঞানে আন্থ। 
স্থাপন করে না । এন্ষরগার্থী অশ্বমেধ যাগ কারবে” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিম 
আতা অশ্বমেধ যাগকে স্বর্গের উপায় বলিয়া মনে করে । ইহা সত্বেও অশ্বমেধ যাগ 
করিয়া কোনও মাগুষ স্বর্গ-লাত করিয়াছে ইহ! প্রত্যক্ষতঃ না জানায় ( জানিবার 
কোনও উপায়ও নাই কারণ জীবিত বশ্থায় স্বর্গ-লাভ হয় ন! ) উত্ত জানে মানুষ 
সম্যগতাপে আস্থা-স্থাপন করিতে পারে না উক্ত বাকাগুলি এঁতিহা হিসাবেই . 
কথিত অর্থের প্রক।শ করে, প্রমাণ হিসাবে নহে। বাক্যের প্রামাণ্য তৎপ্রতিপা।দ্য 
অর্থের অর্থাৎ বাক্যের দ্বার! বণিত অর্থের প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । 
বাক্য-বণিত অর্থ প্রত্যক্ষে ধরা পড়ালেই তবে বাক্যকে কথিত অর্থে প্রমাণ বলিয়া 
গ্রহণ করা হয়। 'সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া কোনও বাক্যই নাই। অলৌকিক 
অর্থের :প্রতিপাদক-বেদের প্রামাণ্য আদৌ সম্ভবই নহে। কারণ তৎপ্রতিপাদিত 
যে শ্বর্গাদি পদার্থ, তাহা সর্ব্বখ! প্রত্যক্ষের অযোগ্য । অর্থাপত্তি যে কল্পনাত্মক 
জ্ঞান তাহ! অনায়াসেই বুঝা যায়। কারণ কোনও একটা স্বীকৃত 'অর্থের অগ্য- 
প্রকারে অন্ুপত্তি জানিয়া, লোক যে, অন্য একটা অজ্ঞাত অর্থের কল্পনা করে, সেই 
কল্পনাত্মক জ্ঞানকেই বল! হয় অর্থাপত্ডি। এ সকল স্থলে জ্ঞাত! স্বয়ং ও তাহার 
জ্ঞানকে কল্পনা বলিয়াই বুঝে । কারণ সে “আবি ইহ! কল্পনা করিতেছি” এই 
ভাবেই নিভ্ের জ্ঞানকে বুঝিয়া থাকে । 


চার্বৰাক দর্শন ৩৫ 


আশ্বমেধাদি যাগের দ্বারা যাগ-কর্তা পুরুষে এক প্রকার পুষ্ট বা পুণ্য হয়, 
ইহা আমরা বরাবরই শুনিয়া আসিতেছি। এই যে সদৃষ্ট বা পুণ) ইহা, মীমাংসক 
মতে অর্থাপন্তির দ্বারা সিজ্ছ । তাহার! নিল্লোক্ত প্রকারে উচ্ার ব্যাথা! করিয়াছেন । 


“দ্বর্গকামোহ শ্বমেধেন যজেত”" ইত্যাদি বেদ-নাক্যের দ্বারা মে অশ্বমেধ আগের 
ম্বর্গ-কারণদ কথিত হইয়াছে, তাহা উপপন্র হয় ন! সথাহং টেকে লা, যদিন। কর 
কাল পধ্যন্ত স্বায়ী কোনও অপৃষ্ট কজন! কর! যায়। কারণ বর্তমানে জঙ্ুর্ঠিত যে 
যাগ ক্রিয়া, ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা দ্বর্গ-কাল অর্থাৎ স্বর্গের অব্যহিত পুর্বকাল পরান 
বিদ্ধমান থাকিতে পারে না। কারণ, যজমাল অর্থাৎ যিনি যাগ করিয়াছেন তিলি 
মৃত্যুর পর ন্বর্গ-লা'ত করিবেন । অতএব হাই স্বীকার করিতে হয় যে, যাগাদি ক্রিরা 
হইতে পুরুষে এক প্রকার অদৃষ্ট সর্থাৎ পুণ্য উৎপপ্র হয়, যাহা তাহাকে শর্গ, প্রদান 
করিবে। ক্রিয়াত্মক য।গ ক্ষণ-স্থাধী হইলেও তজন্য যে পুণ) তাহা, স্বর্গ পত্যান্ত স্থায়ী 
হওয়ায়, এক্ষণে আর যজমানের শ্বর্গ-প্রান্তিতে কোনও আসন্তাবনা নাউ । এইট 
প্রণালীতে যে পাপ পুণ]াদির কজন! কর! হইয়াছে, তাহাই অর্থাপন্তি পম । ফলকথ। 
এই যে, বেদ-বাকারূপ এ(তহৃই যখন অর্থাপন্ডির মূল, তখন চার্ববাকগণ উত্থ।কে কল্পনা 
ছাড়া অশ্য কিছু বলিতে পারেন না । 


নুপলন্ধির দ্বারা অভাবের জ্ঞান হয়। অভাব গুলি চাবর্বাক মতে নিত্তান্তহ 
অসৎ ।. কাছেই এই মতে অভাবের জ্বান কল্পনাই হইলে। স্বতরাং এই মতে 
অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থপন্তি ও অন্থপলন্ধি প্রমাণ হিসাবে গৃহীত তয় নাই। 
একমাত্র প্রতাক্ষেই লোকের আস্থা বা বিশ্বাস আছে। স্তলাং উহাই একমাত্র 
প্রমাণ ।  অবাধিত যে গুত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই প্রনা। অবাধিত বন্ত-বিষয়ক প্রত্যক্াহট 
হুইবে প্রমার লক্ষণ । প্রতাক্ষতের দ্বারাই স্মহণের প্রমান্ধ লিরস্ত হইবে । দ্রুত- 
পামী কোনও যান-স্থিত পুরুষের যে পার্খস্থ বুক্ষাদিতে চলন-প্তীতি হয়, তাহা 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান, উহ।তে প্রমালক্ষণের অতিব্যান্তির আশংকা করিয়াই তাহার নিরীলাথ, 
লক্ষণে অবাধিত্ব রূপ বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে । উহার বিষয় যে চলন, তাহ বাধা- 
প্রাপ্ত হয় বলিয়া সার অতিব্যান্তি হইবে না ॥ 


এই মতে প্রত্যক্ষচ্যান গুলি সবই লিহ্বিবকল্রক । উহাতে বস্তুর স্বরূপ মাত্রই 
প্রকাশিত হয়। সংজ্ঞ! বা জাতির সহিত বন্তম্ব-ক্ধাপের বাস্তব কোনও সম্বন্ধ লাই। 
ংজ্ঞা গুলি শব্দাত্মক হওয়ায় যদিও উহাদের স্বরূপ শ্রাঁবণ প্রত্যক্ষের দার! সিদ্ধ 
আছে, উহা! অলীক ন! অন্পাখা নহে, তথাপি যেই বস্তুর সংজ্ঞা হিসাবে এ কথা 


৬৬ দর্শন 


গুলির বাবহার হয়, সেই বস্তুর সহিত এ কথাত্মক অথাৎ শব্দাত্মক সংজ্ঞার বাস্তবিক 
কোনও সম্বন্ধ নাই। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শরীরাধয়বের সহিত উদান বায়ুর আঘাতের 
ফলে হয় কথার স্তপ্টি এবং সায় উহার আশ্রয় অর্থাৎ থাকিবার স্থান; দেশান্তরস্থ 
ঘট, পটাদি -স্ত গুলির সহিত এঁ শব্দের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কাজেই 
কোনও সংজ্ঞার সহিত জড়াইয়া লোক যে “ইহা ঘট” “ইহা। পট” এই ভাবে বস্তুকে 
বুঝে, তাহাদের এ বোধ কনা ভিন্ন আর ক হইতে পারে? “ঘটত”, পটত্বাদি 
জাতি' গুলিত স্বরূপতঃই কাল্পনিক । ব্যক্ত হিসাবে সম্পুর্ণ পৃথক, কতক গুলি ভৌতিক 
পিণ্ডের খ।নিকট। সাদৃশ্য দেখিয়া লোক সেইগুলিকে এক জাতীয় ঝালয়া কল্জন। 
করে, তাহাতে তাহাদের ব্যবহারে অনেক সুবিধা! হয়। এই ভাবে জাতির স্থি 
হইয়াছে ; সুতরাং শ্বরূপতঃই উহা কল্পনা-প্রস্থুত। কাজেই লোক যে জাতির সংগে 
জড়াইয়া। বন্ত বুঝে তাহার এওঁ বোধ কজন! ছাড়! অন্য কিছু হইতে পারে ন৷। 
অতএব যাহা সবিকল্পক বোধ, যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতির সাহত যুক্ত হইয়। 
বাক্তিব প্রকাশ হয় তাহ! কল্পনাই, প্রতাক্ষ নহে । 


শার্শা এ-হমতভ্ডি ভস্ন 

চার্ক্বাক-সম্প্রদায় ভ্রম-জ্ঞানের ব্যাখ্যায় অসং-খ্যাতি বাদেরই আশ্রয় নেন। 
তাহারা বলেন যে, শুক্তি-রজ্জভাদি ত্রম-স্থলে কালনিক অর্থাৎ অলীক রজ্ততই বস্তু- 
ভূত ইদং এর অর্থাৎ ইদং নামক শুক্তর সহিত একীভূত হইয়! প্রকাশ পায়। মন্দ 
অন্ধকার বা দূরস্থাদি দোষ থাকার দরুণ শুক্তিটীকে শুক্তি বলিয়া বুঝতে পারে ন। 
এবং উহাতে চাক্চিক), শুভুত! প্রস্তুতি রজতের সাদৃশ্য গুলি দেখিতে পায়। পশ্চাৎ 
উক্ত অজ্ঞান অর্থাৎ শুক্তিব-ভ্তানের অভাব এবং সাদৃশ্-জ্ঞান এই দ্ুইএর সাহায্যে 
এ ইদং নামক শুক্তিকে রজত বলিয়। কল্পন! করে। সুতরাং কল্পন৷-বিনির্শ্মিত এ রজত 
অলীক বা অসৎ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 


* এই নতে সব্ধত্রই যে ত্রমে অলীকের প্রকাশ হয় তাহ! নহে । পরস্ত স্থল 
বিশেষে সদ্ধিষয়ক ও ভ্রম জ্ঞান হইতে পাবে | যথ। £__ দ্রুতগামী যানে ভ্রমনশীল পুরুষ 
পি পার্খন্থ স্তস্ত ব। বৃক্ষ প্রভৃতিকে যানের সহিত সমান বেগে চলনশীল বলিঘ। 
দেখিতে পায় । এইযে চলব স্তস্ত ব! বৃক্ষ দর্শন, ইহাও ভন । কারণ বস্তুতঃ পক্ষে 
অর স্তম্ভ বা বৃক্ষাদি চলনশীল নহে ।. এই সকল ভ্রমে যে গতি বা চলনের প্রকাশ 
হয়, ইহ! শুক্তি-রজতাদির শ্যায় কলনা-নম্মিত নহে । আরোহী পুরুষের ত্যক্ষ-সিদ্চ 
যে যানের গতি, তাহাই দোষ বশতঃ ব্যস্ত ব! বৃক্ষাদির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হয়। এ সকল ভ্ৰমে কেবল সম্বন্ধই কাল্পনিক । বাস্তবিক পক্ষে এ গতির সম্বন্ধ 


চাবর্ধাক দর্শন হল 


যালেই আছে, স্তস্ত বাওয্ুক্ষে উহার সম্বন্ধ নাই । অথচ মাস্তব এ বৃক্ষাদির সহিত 
চলনের সম্বন্ধ অর্থাৎ কেোঁগ কল্পনা করে । “সীত শংখাদি” ভ্রমেরও এই প্রণালীতেই 
ব্যাধ্য। হইবে । এই সকল ব্যাখ্য। দ্ৰয়ং উহ করিয়। লষ্টবে । 
আন্ন ক₹ণ্িক্ণ এড স্যান্নস্ন ওক) 

এই মতে মানস প্রত্যক্ষ নিয্লেক্ত প্রনালীতে ব্যাখ্যাত হইবে যথা ৮ 
ম্যায়, বৈশেধিকাদি মতে মন নামক একটা পৃথক্‌ ইন্দ্রিয় স্বীকৃত আছে, উচ্চার 
সাহায্যেই মানুষ সুখ, ছঃখ[দির অস্থভব করিয়া থাকে । চার্ধাক মতে কিস্তু তেমন 
ভাবে কোনও পৃথক্‌ মন নামক অষ্তরিন্লিয় স্বীকৃত হয় নাই । কাজেই বাস্তবিক 
মানস প্রত্যক্ষ বলিয়া কিছু এই মতে লাই । হ্ক্‌ নানক ইউল্দিয়টী শরীরের বহিদেলশে 
ও অস্তর্দেশে দর্ব্বত্রক সমান-ভাবে বিদ্যমান আডে। হগিম্দ্রিের যে দেহাভযস্তরস্হ 
অংশ, তাহাই, এই মতে মন বা অন্তবিস্দ্িয় হইবে । উচ প্রকারের যে মন, তাহার 
সহায়তায়ই মানুষ সুখ, হুংখাদির অঙ্দুভব করিয়া! থাকে বলিয়! চার্ধধাক সম্প্রদায় এনে 
করেন। ক্ষেত্র বিশেষে স্পর্শস্থুভবের ফলেই সুখ বা ছঃখের স্যি হয়। ছগিন্পিয়ের 
অভ্যন্তর ভাগই উহার আশ্রয় । এই মাতে সুখ বা হুঃখ ব্বরূপতঃ ভরানাধ্কই হইবে 
অর্থাৎ এই মতে এক পকারের স্পার্শন অনুভবই স্থখ। ছুঃখ ও স্পার্শন অন্রতবেরই 
একটা শাখ[। ইচ্ছা, বা দ্বেষও এই মতে স্থানাত্মকই হইবে। ইষ্ট-সাধনত জ্ঞ|নের 
ফলে হয় ইচ্ছ! এবং দ্বিষ্ট-সাধনব জালের ফালে অর্থাৎ “ইহা আমার অনিষ্ট করিবে” 
ইত্যাদি আকারের কল্পনার ফালে হয় দ্বেষ । এই গুলিরও আধার ইন্দ্র়ই ৷ 
যখন যেই ইন্স্রিয়ের সাহাযে কল্পনা অর্থাৎ ইঞ্টসাধনত্য জ্ঞান ব। দ্বিষ্ট-সাধনদ্ ডালের 
হইবে, তখন সেই ইন্দ্রিয়েই ইচ্ছ। বা দ্বেষ উৎপন্ন হইবে । ইঙ্কা দিগদর্শন মাত্র) 
এই ভাবেই স্বয়ং উহ করিবে। 


এই মতে শ্মরণাত্মক জ্ঞান ও ইন্দ্িয়ের সাহ।য্যেই উৎপন্ন হয়। গ্যায়াদি 
মতের হ্যায় এই মতে স্মরণে পুবরান্থুভব জগ্য সংস্কার কারণ বলিয়! স্বীকৃত হইবে না। 
ইহা। আমরা পৃকের্ব বলিয়াছি॥ স্বভাব বশতঃউ উক্ত প্রকারের দ্যান অজ্ঞাত বস্তুকে 
বিষয় করে না । বিভন্ন প্রকারের শারীরিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার ফলে মানুষ 
পুরর্ধান্থভৃত বন্যার স্মরণ করে; এই এক্দ্রিয়-বিকারগুলিকেও কোনও নিয়মে গাঁথিয়া 
স্মরনের সহায়ক বল! যায় ন! । কারণ একই প্রকারের এক্দ্রিযবিকার হইলে যে 
সব সময়ে একই প্রকারের স্মরণ হয়, তাহা নহে । একটী এুক্দিয় বিকারে যখন ঘের 
স্মারণ হইল তখন সব ক্ষেত্রেই যে এ রূপ বিকার হইলে মানুষ ঘাটের স্মরণ করিবে, 
ভাহ। কিন্তু নহে । এ প্রকার বিকারের ফলে মানুষ কদাচিৎ পটের স্মরণও করে। 


৩ দএন 


ক!জেই অন্থগত ভাবে অর্থ।ৎ কোনও একটা নিমের মধ্য দিয়া স্মরণ ও হইুল্তরয়- 
বিকারের কার্যা-কারণ-ভাব কল্পনা কর! যায় না। এ বিকার গুলিও কোনও বাধ! 
নিয়মে জন্মে না । চাবর্বাক মতে এই প্রকারের কার্ধ-কারণ-ভাব বিচারের কোনও 
বিশেষ মূলাও লাই । কারণ, নিয়মান্থগ কাধ্য-কারণ-ভাব, ই হার! মানেন মা । 


ইত্িক্রিতকনল এাল্শ্যন্।ন্লিজছ 


চাববাক মতে “রসন।”, “স্বাণ” ও “হক্‌” এই তিনটা ইন্দ্রিয় প্র।প্যকারী অর্থাৎ 
বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়াই উহাদের প্রকাশ করে । যথা, রসনা ইন্দ্রিয় রসের প্রকাশ 
করে, কিন্ত রসনা ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত নহে এমন যে স্থানাস্তরস্থ গুড়াদি অব্য, 
তাহার মধুর রস ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত/ক্ষতঃ জানা যায় না, যতক্ষণ না উহ! জ্িহবার 
অর্থাৎ রসন। ইন্ল্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে উহ প্রাপ্য- 
কারী অর্থাৎ নিঞ্জের সহিত সংযুক্ত দ্রব্যেরই রস “রসনা” ইন্দ্রিয় দএত্যক্ষতঃ প্রকাশ 
করে) রসনার শ্যায় “স্বাণ” ইন্দ্রিয় প্রাপা-কারী। যদিও সাধারণত; দৃরস্থ পুম্পের 
দৌগন্ধ ও আ্রাণ ইন্ড্রিয়ের দ্বার! গৃহীত হয় বলিয়াই লোক মনে করে ইহা সত্য, তথাপি 
উহা অর্থাৎ ড্রাণ ইন্দ্রিয় অপ্রাপা-কারী নহে । উক্ত স্থলে বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত 
হইয়। পুণ্পের যে সকল সুগন্ধী রেণু অ/ন-ইন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, লোক সেই 
সকল রেণুর গন্ধই অস্ভব করে । এ রেণু সমূহ চোখে দেখা যায় না বলিয়াই 
সাধারণ লোক মনে করে যে, সে দূরস্থ ফুলের সুত্বাণই অনুভব করিতেছে । ড্রাণ 
এবং রসনা, এই ছইএর মত “কক” ইন্দ্রিয় ও প্রাপ্যকারী। উহাও নিজের সহিত, 


অনংযুক্ত দ্রব্য বা তাহাদের স্পর্শাদির প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশ করে না । 


এই মতে গোলকই চক্ষুরিশ্থ্িয়। অর্থাৎ গ্যায় মতে যেমন গোলকাত্রিত 
একট! অতীন্দ্রিয় বিলক্ষণ তৈজস দ্রব্কে চক্ষুরিল্্রিয় বলা হইয়াছে, চাবর্বাক মতে 
তেমন কোনও গোলকাশ্রিত পৃথক্‌ বস্তকে চক্ষুরিল্লরিয় বলা হয় নাই। স্থতরাংই 
এই মতে দুই গোলক-যুক্ত প্রানীর চক্ষুরিক্দ্রিয় ও সংখ্যায় প্রতোকের দুইটি করিয়াই 
হইবে । উক্ত যুক্তিতে এই মতে ভিহ্বাই রসনা ইন্দ্রিয় নাসিকাই আগ সইবল্রিয়, 
চর্শ্বই ত্ক্‌ ইন্ড্রিয় এবং কর্ণ-পটাহই (ছিদ্র নহে ) শ্রবণ ইন্রিয় হইবে । 


১  ভার্বাক মতে ঘট,.পটাদি ভৌতিক ভ্রব্য গুলি সংঘাতাত্মক । অর্থাৎ চ্চায়াদি 
মতে যেমন ঘট বস্তুটি স্বরূপতঃ, পাঘিব পরমাণুর“ সমদ্রি-মাত্র নহে, দ্বযণুকাদি-ক্রমে 
পরমাণুর দ্বার! বিনিশ্মিত আর একটি পৃথক্‌ অবয়বী বন্ত, চার্ববাক মতে উহ? পৃথক্‌ 


চাবর্ব।ক দর্শন ৩৯ 


অবস্থবী নহে ; পরন্ধ স্িুক্ষণ প্রণালীতে পরস্পর মিলি যে পার্থিব পরমা গুলি, 
তাহাই ঘট। উহা অবয়ব অর্থাৎ পরঘাণু হইতে অতিরিক্ত অবয়বীরূপ লাহে 
এই প্রণালীতেইঈ অন্থান্ত ভৌতিক বন্ত গুলিরও স্বরূপ বুঝিতে হইবে ॥ 

‘এই মতে প্রত্যক্ষ-যোগ্য যে সৃক্তিক্গাদির সুস্মতন অংশ গুলি তাহাই হইবে 
পরমাণু । অর্থাৎ শ্যায় মতে যেমন প্রত্যক্ষের অযোগ্য নিরংশ অংশকে পরমাণু 'বল। 
হইয়াছে তেমন ভাবে চার্ক্ব।ক মতে পরমাণু স্বীকৃত হয় নাই । উহা সূস্মতম অংশ 
হইলেও স্বয়ং নিরংশ বা নিরয়ব বলিয়া প্রমাণিত.নহে । উহ! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং উহার 
একট আকারও আছে । অর্থাৎ ম্যায় নতের যে ক্রটি ব! ত্রাণ, তাহাই চাববাক নতে 
হইবে পরমাণ_। 

ছার্ববাক মতের যে পরমাণু গুলি শ্যায়, তাহ! বৈশেবিকাদি নাতির পরনাণ_র স্যার 
নিত্য কিনা? এই প্রকারের প্রশ্ন এট, স্থলে স্বভাবত: লোকের মনে উদিত হইবে । 
সুতরাং চা্ববাক মতের অনুসরণ করিয়। ইহার সমাধানের চেষ্ট। করা যাটাতেছ্ছ। 
প্রতাক্ষ-সিদ্ধ যে ক্ষুদ্রতম অংশ গুলি তাহাই যদি চাববাক মতে পরমাণু হয়, তাহা হইলে 
এ মতের এ পরমাণু গুলিকে নিরংশই বলিতে হইবে । সাংশ হলে তাহাকেও আর 
হুক্ষতম অংশ বা পরমাণু বল! যাইবে না, অপি চ যাহা প্রতাক্ষ-সিন্ধ স্বন্মতম অংশ 
হইবে, তাহ।রাও যদি পুনরায় অংশ থাকে, তাহ! হইলে এ অংশ গুলি অপ্রতাক্ষক্ট 
হইবে ৷ কারণ এ অংশের যে অংশী তাহাকেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ স্তর মধ্যে সুঙষ্সতম বল। 
হইয়াছে । কাজেই প্রতাক্ষৈক প্রমাণ-বাদী চাবর্বাকগণ আর তাহাদের পরমাণুর অংশ 
স্বীকার করিতে পারেন না॥। "অতএব চার্ববাক মতেও পরমাণুখ্লিকে নিরবয়ব বা 
নিংর্ই বলিতে হইবে । 

এই প্রকার হইলে ও চাব্বাক-মতে পরমাণুগুলি উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত 
অর্থাৎ নিতা এবং নিরংশ নহে । প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বারা বস্তুর নিত্যন্থ বা নিরংশত্র 
প্রমাণিত হইতে পারে না বলিয়া প্রতাক্ষৈক-প্রমাণ বাদে কোনও কিছুরই নিত্য 
ও নিরংশহ স্বীকৃত হইবে না। যদিও লাধারণ ভাবে ইহাই দেখিতে পায়। যায় যে, 
অবয়বের বিভাগ বশতঃ দ্রব্যের বিনাশ এবং উহার সংযোগ বশতংই দ্রব্যের উত্পন্তি ; 

* হয়, তথাপি ইহা। বলা যায় না যে, উহ!ই উৎপাদ ও বিনাশের 'একনাত্ত প্রণালী ঝা 
উপায় । স্থল-বিশেষে নিরহ্বয় বিনাশ ও অভাব হইতে বন্্বর উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ 
এই প্রণালীতেই চার্ববাক মতে পরমাণুর বিনাশ ও উৎপাদ ব্যাখ্যাত হইবে । 

কূপ, রসাদি গুণ ও উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণাদি ক্রিয়া গুলিও এইমতে পুর্বব-কধিত 
তুূত-চতুষ্টয়েরই অবন্থা-বিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্যায় ব। বৈশেবিক মতে 


দর্শন 


যেমন গুণ ও ক্রিয়াকে উহাদের আশ্রী ভূত পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌- 
তর হিসাবে স্বীকার কর! হইয়াছে, তেমন ভাবে চাব্সাক মতে এগুলিকে আশ্রয় দ্রব্য 
হইতে পৃথকৃততিক বলিয়! স্বীকার কর! হয় নাই । এই মতে ঘট, পটহ।দি ছাতি ব। 
সামান্টের অস্তিহ কল্পনাতেই স্বীকৃত । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কাল-ত্রয়েই ঘট বা 
পট নানক অসংখ্য ব্যক্তি গুলিকে আশ্রয় করিয়! একটী ঘটন্ধ বা পট নামক সামান্য 
আছে, ইহা চাব্ধাক মতে শ্ৰীকৃত হইতে পারে না । কারণ প্রত্যক্ষে এ প্রকারের 
পদার্থ বা সাধারণ ধর্ম্ম প্রমাণিত হয় ন} । সমবায়, বিশেষ ও অভাব এই গুলিকে হ্যায়, 
বৈশেষিক নতে যেমন পৃথক_-তব্ব হিসাবে গ্রহণ কর। হইয়াছে তেমন ভাবে পৃথক্-তত্র 
বলিয়া উহারা চাবর্ধাক-মতে স্বীকৃত হয় নাই । বস্তসৎ না হইলে ও এ গুলিকে 
অবলম্বন করিয়া মানুষ যে নান। প্রকার ব্যবহার করে, তাহ! কল্পনা প্রস্থতই । ইহ? 
দিগ-দর্শন মাত্র । এই প্রণালীতেই অন্যান্য বিষয়ে চার্ধাক মতের উহ হইবে । 


ভস্ম অল্রীল্চাল 


চার্ব্দাক মতে আত্মার পরলোক-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই এবং জ্রপ্পর-রহিত অবস্থায়ই 
উহ। মৃত্যুর পরেও ভগবানের বিচারের অপেক্ষায় থাকে, ইছাও চার্ববক-সম্প্রদায় 
মানেন ন! । সুতরাং এই মতে একমাত্র এহিক সুখই হষ্ঠবে প্রাণি-গণের সমান তাবে 
কাম্য । বিচার শক্তির প্রাধধ্য থাকিলেও ইতর প্রাণীর সহিত এঠিক সুখমাত্র 
কাম৷ত৷ বিষয়ে, মানুষের কোনও প্রভেদ বা বৈশিষ্ঠ চাবংকমতে স্বীকৃত হইবে না। 


চা সততে শাক খত ওল 


কোনও মানুষকে খুন করিয়া যদি কাহারও কোনও এহিক লাভ বস্তুত: 
হইয়া থাকে, তাহ। হইলে এ খুন বা হিংসা খুনী বা হিংসকের পক্ষে বস্তুতঃ ই অশ্যায় 
হইবে না। কারণ যাহা যাহার পক্ষে লাভ-জনক হইবে শত শত অপভাষার 
ব্যবহার করিয়।ও ( লোকটা খুনী, লোকট! দাগী ) বস্তুতঃ পক্ষে সেই কাজকে 
তাহার পক্ষে অপরাধ ব। অধশ্ম করা যাইবে ল!। যে কান্ত করিয়! কর্তা নিজে ক্ষতি 
গ্রস্ত হয়েন না, পরস্ত লাভব৷নই হইবেন, সেই কাজ সেই কর্তার পক্ষে কখনই অন্যায় 
হইতে পারে না। অন্যের পক্ষে ক্ষতি-কর বলিয়া যাহারা কর্তাকে দোষী সাবাস 
করেন, সেই শ্রেণীর লোক গুলিকে চাব্বক সম্প্রদায় বিবেচক বলিয়া মনে করেন না। 
পাপ বা পুণ্যের অস্বীকার করিয়াও যাহারা কোনও কাজকে জাতির পক্ষে ক্ষতিকর 
মনে করিয়া সেই কার্যের . অমুষ্ঠানকারীকে দোষী মনে করেন বা এ প্রকার প্রচার 
করেন,ঠীহারা যদি নিজ্ঞ ব্যক্তি-গত সুবিধার জন্য ডাহা করিয়! থাকেন, তাহা হুহলে 
চার্ধবক সম্প্রদায় এ লোক-গুপিকে প্রশংসার যোগ্যই মনে করিবেন । আর যদি তাহার! 


চাবর্বাক দর্শন পু 


অশ্যোর অর্থাৎ জাতির স্থুবিধার জন্য করিয়াছেন বলিয়া! মলে করেন, তাহ! হইলেও 
চার্বাকের দৃষ্টিতে তাহার! নিতান্তই হেয় হইবেন । যদি বলা যায় যে অনিক সংখ্যকের 
যাহ! মঙ্গলকর নহে একের পশ্ষে লাভ-জনক হইলেও এ প্রকার (খুন, হুখন প্রভৃতি) 
কাছ গুলি বস্তুতঃই অপরাধ হইবে । তাহা হইল্লেও চার্ববাক বলিবেন যে ইহা চার্কধাক- 
দৃষ্টির বিরোধী । কারণ, নিভের পক্ষে নিজাতিরিক্ত অধিক সংখ্যকের কোনও 
মূল্যই নাই। আমার নিজের যাহা ল[ভ-জনক, মদতিরিক্ত সকলের পক্ষে ক্ষতিকর 
হইলেও আমার তাহাকে কিছু আসে যায় না, যতক্ষণ না উহ! আনার নিভের 
অনিষ্টকর হইবে । নিজ্জ মতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ব! সম্যক্‌ লা বুঝিয়া এবং অন্য 
মত-বাদের চমক্দার বুলি নিয়। অনেকেই চার্ববাক সাজিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দয়-গান 
করেন । তাহা তাহার! করুন, কিন্ত ভাহার! চার্ব।ক হইতে পারিবেন না। বাস্তবিক 
যিনি চার্ববাক তিনি সাধারণের নিনিস্ত কোনও আইন বা ব্যবস্থা! করিবেন না । কারণ, 
সেই আইনে যাহার ব্যক্ি-গত লোকস।ন হইবে, সেই লোকসানী লোকটীর এ আইন 
মানিবার পক্ষে কোনও কারণ নাই । জাতিও চার্ব্বাকের পক্ষে অলীক, তাহার 
স্থবিধা বা অসুবিধার প্রশ্ন চার্ববাকের পক্ষে ছ্যস্বপ্র ছাড়া অন্য কিছু লহে। লোকসান 
লোকের পক্ষে সংখযাধিক্যের যে কোনও মুল্য নাই, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
কোনও লোক বা দল যদি নিজের ব| নিজেদের দলের সুবিধার নিমিত্ত “সকলের 
সুবিধা হউবে” “জাতির কলাযাশ হইবে" ইত্যাদি নান। প্রকার প্রতারণার আশ্রয় 
নেয় এবং প্রতারিতের নিকট হইতে সমর্থন আদায় করিয়া “তোমাদের নিজের গড়া 
আইন” ইত্যাদি বুলির আশ্রয়ে নিজেদের সুবিধা করিয়া নেয়, ত।হাতে চাবর্ধাচকের 
কোনও আপন্তি থাকিবে না। কারণ নিজ নিজ সুবিধার জন্য সকলেরই সব কিছু 
করিব।র অধিকার আছে। আনার কোনও বুদ্ধিনান লোক যদি এ দলের প্রতারণ। 
ধরিয়া ফেলেন এবং নিজের সুবিধার নিমিভ এ দলের বিরুদ্ধে কান্ত করেন , তাহা। 
হইলেও পরবর্তী “লোক ব! দল চাবর্ধাকের সনর্থন পাইবেন ॥ এই ভাবে অনিয়ত 
বাবস্থা ছাড়া অগ্য.কোনও লিখিত ব্যবস্থা রাষ্ট্রে বা সমাজে চা্ব্বাক মতে সম্ভব নহে । 
ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সবই মুছিয়। যায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এই মত বাদ 
নিয়। যাহারা জাতীয় কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করেন সেই প্রতারকের দলকে চাবর্াাক 
সম্প্রদায় ক্ষম। করিবেন কিন! ভ্ঞানি না, ভগবান্‌ তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা দিন 
ইহাই আমার একান্তিক প্রার্থনা! । জীবদ্দশাঘ্ম যে বাক্তির পক্ষে যাহা 
সুখকর তাহাই তাহার পক্ষে ধশ্ম এবং যাহ! যাহার পৃক্ষে হঃখণ্জনক তাহাই 
তাহার পক্ষে অধর্ণ্ম হইবে । নিয়ত কোনও ধশ্ম বা অধশ্ম চাবর্ধাক নতে 
হবে না। 


৯২ দর্শন 


চাৰ্ল্দ:স্ু-মূত্ত অনুনিক্চিত বজঅপ্রসাদ্র ল্য! পাম 
চাব্বাক-সম্প্রদায় অনুমিতির প্রমাত্ব বা অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট বন্বর-স্বন্ধে মানুষের যে জ্ঞান হয়, তাহ! সবই এঁতিহা- 


কাজেই উৎংপয় জ্ঞানগুলির কোনটাই বিষয়াংশে নিশ্চয়াত্খক হয় ন! । যাহা 


মূলক ৷ 
অন্থমিতি রূপ 


নিজের বিযয়াংশে নিশ্চয়াত্মক নহে তাহা প্রমা হইতে পারে না। 
ফল প্রমা নহে বলিয়াই, যেই করণের দ্বারা উহ! উৎপদ্ধ হয় তাহাও প্রমাণ হইতে 


পারে না। 

যদিও অনুমিতির কারণ-বর্ণনা করতে গিয়া নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, 
মানুষ যখন এক জাতীয় বস্তুকে অন্ত জাতীয় বস্তুর সহিত (ব্যাপ্য ) অবিনাতূত 
বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে, তখন এ অবিলানুত জাতীয় বস্তুকে স্থান-বিশেষে দেখিয়া 
এস্কানে যে ভাতীয় বস্তর সহিত অবিনাভৃত বলিয়! জ।নিঘাছিল, সেই জাতীয় 
বস্তুর অন্ভিহ অবধারণ করে। এই যে পরবর্তী অবধারণাত্মক জ্ঞান ইহাই তাসটমিতি 
এবং উহার করণ যে পৃর্বববন্তী মবিনাভাবের নিশ্চয় তাহাই অগ্থুমান নামক প্রমাণ। 
যথা যে লোক ধৃম-ভাতীয় বস্তুকে বহি-জাতীয় বস্তুর সহিত অবিনাভূত বলিয়া 
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছে, সেই লোক যদি সময়াস্তরে পর্বধতাদিতে ধূম-লৈখা 
দেখিতে পায় অথাৎ পাহাড় হইতে অবিচ্ছিয় প্রবাহে ধূম উদ্গত হইতেছে ইহা 
দেখিতে পায়, তাহ। হইলে অগ্নির প্রত্যক্ষ না করিয়াও সে ইহা! নিশ্চিতরূপেই 
বুঝিতে পারে যে, ওঁ পাহাড়ে অগ্নি বিদ্যমান আছে। এই যে ন! দেখা অগ্নির 
পাহাড়ে অস্তি্-নিশ্চয়, ইহাই পাহাড়ে অগ্নির অনথমিতি এবং উহার করণ যে ধুম 
জাতীয় বস্তুতে বহিজাতীয় বস্তুর অবিনাভাব-নিশ্চয়। তাহাই অনুমান নামক প্রমাণ । 
স্বতরাং অবধারণাশ্বক জ্ঞান হওয়ায় অস্তুমিতি জাতীয় ভ্ঞানও 'প্রমাই হইবে এবং 
উহার করণও প্রমাণ হবেই । 


তাহা হইলেও উত্তরে চার্ববাক বলিবেন যে, উক্ত ঝাখ্যা ঠিক নহে। কারণ, 
এ যে নিশ্চয়াস্বক অবিনাভাব-জ্ঞানের কথ! বল। হইয়াছে, তাহ! ভ্রন.বিছ্‌ স্ডিত । 
এক জাতীয় বস্তু অন্য এক জ্ঞাতীয় বস্তুর সহিত আবিন|ভুত, ইহ! নিশ্চিতরূপে জান! 
যাইতে পারে না। ইল্লিয়ই নিশ্চয়।স্থক ভ্রানের মূল ; উহা ব্যক্তি হিসাবেই এক 
জাতীয় বন্ততে অপর জাতীয় বস্তুর সম্বন্ধ বুঝাইতে পারে, জ্ঞাতি হিসাবে একে, 
জাতি হিসাবে অপরের ক্োোনও সম্বন্ধ, উহার দ্বার! গৃহীত হইতে পারে না। দেশ 
বা কালের দ্বার! ব্যবধান-প্রাপ্ত ব্যক্তি গুলিও জাতীয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়; কিন্ত 
এ সকল বাবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষতঃ গ্রহণ হয় না। কাজেই জাতি হিসাবে ধূমঞ্চলি 


চাবর্বাক দর্শন As 


জাতি হিসাবে বহশ্নির অর্থাং বহ্নিত্ব-জাতীয়ের কাহারও না কাহারও সহিত 
অবিনাস্ৃতই আছে, ইহা ইন্দ্িয়ের দ্বারা ভানার কোনও সনস্তাবনাই নাই । অতএব 
জাতি হিসেবে যে অবিনাভাব বোধ লোকের হয়, তাহা, এহিত্য-মূলক কল্পন! ভিন্ন 
অগ্য কিছু হইতে পারে না। “শুষে বহ্ছির অবিনাভাব আছে” ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যকে 
খানিকট! শ্বীকার করিয়াই মানুষ মলে করে যে “হয়ত ধন বহ্ির সহিত অবিনাভ্তত 
ব। হইবে"। ইহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে ॥ স্থৃতরাং ইহার স্থার৷ যে অদেশা বহ্ির 
অস্তিত-বোধ মানুষের হয়, তাহ।ও নিশ্চয়াত্মক হইবে না। সুতরাং শহুমিতি প্রন! 
হইবে না বলিঘাই, তাহার করণ যে ব্যাপ্তির বা আনিনাভাবের কল্পন।, তাহাও প্রমাণ 
চট্টবে না। 

চাবর্বাক-সম্প্রদায় শব্দের ও প্রানাণচ খণ্ডন করিয়াছেন। এউ শগুনের দ্বার। 
দ্বারা সাহার! উহ। বলিতে চাতেন নাই যে, "মানুষের বাচিয়া খাকিবার নিমিন্ত 
পরিশ্রন কর! আবশ্যক” এমন্দাকিনীর স্ষটিক-শ্বচ্ছ সলিল ভারতের নহাসস্পৎ” 
ইতাদি বাক্য শুনিঘাও অভিজ্ঞ শ্রোতা কোনও অর্থ বোঝেন না। পরস্থ 
তাহার। ইহাই বলিছেন ঘে এ সকল বাকা-জন্য ল্লান প্রনাণ নহে । কারণ 
ওঁ সকল দ্ধান প্রত্েক্ষের দ্বার! সনধিত না হওয়! পর্য্যন্ত সর্থাংশে অনধারণাদ্্ গচ 
হয় না। সুতরাং অপরের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের মুখাপেক্ষী বলিয়া চাব্ববাকগণ এ 
সকল জ্ঞানের স্বতন্্রতাবে প্রনা্ স্বীকার করেন,না। ফঙ্ীছত দ্রানগুলি প্রমাণ 
নহে বলিয়াই উহাদের করণ যে শন্দ অর্থাং বকা ভাহাও প্রমাণ হষ্টবে না 
ইহাই শব্দের প্রমান পশুনে চাববাকের মূল অভিপ্রায় । ইহাই চাপনাক-সম্প্রদাের 
ঘপেযে নানা প্রকারে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল এসং অধৈর্ধা-বশে আস্তিকদিগকে 
ইহার! নান! প্রকার গালি-গালাজও করিয়াছেন। ক্রমে ইহাদের আক্রোশ 
যেন ' বেদের উপরই কেন্দ্রীছৃত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বল্তানের আকর বেদের 
নিন্দাতে অধীর হইয়! বলিয়াছেন যে, বেদ কোনও প্রকারই প্রমাণ হইতে পারে না 
(অর্থাৎ যে স্থানে বেদ থ'কে তার চত্ুসীমায় দশ, বিশ ক্রোশের মধ্যেও 
পামাণোর যেন যাতায়াত নাই) কারণ উহাতে মিথ্যা-কথ। আছে । যাক অন্ত 
দোষে দুষ্ট তাহ! কি কখনও প্রনাণ হইতে পারে? বেদ বলিয়াছে মে পুরে্টি 
নামক যাগ করিলে যাগ-কর্তার অর্থাৎ যজনানের পুত্র হয়। এই সকল কথায় 
প্রলুন্ধ হইয়। অনেকেই পুতেহি যাগ করিয়াছেন । কিন্ত অর্থ বায় ও শারীরিক 
কষ্ট ভিন্ন কোনও লাভ - গ্রাহ।দের হয় লাই । ছঈ, এক স্থলে যে যজমানের 
যাগের পরে পুত্র লাভ দেখা যায় তাহা যাগের ফলে নহে, লৌকিক কারণেই তাহা 
ঘটিয়াছে | অপি চ অগ্রিহোজ্ঞাদি যাগ করিলে যজমান স্বর্গপ।ভ করেন ইত্যাদি 


ET) দর্শন 


যে অন্ঠান্ত বৈদিক বাক্যগুলি ছাহাও সম্পূর্ণই অসত্য! কারণ, উহার দ্বার! 
যক্তমান মৃতার পরে স্বর্গ পাইবেন ইহা বল! হইয়াছে । মানুষের মৃতার পরে 
থাকে কিযে সে স্বর্গ পাইবে? 

মিথাই একমাত্র দোষ নহে, ব্যাঘাত দোষও বেদে বেশ রহিয়াছে। 
ব্যাহত বচন কি কখনও প্রমাণ হইতে পারে? “অগ্নিহেত্র” হোমের কাল 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে বেদে বলা হইয়াছে যে, হয় “উদিত” কালে না হয় “অনুদিত” 
কালে অথবা “সময়াধ্যাষিত” কালে এ হোম করিকে। এই প্রকারে কালের 
নির্দেশ করিয়াই পরে আবার এ সকল কালে অনুষ্ঠিত হোমের বেশ নিন্দ। 
করা হইয়াছে । সুতরাং পরবর্তী নিন্দার দ্বারা পুররববর্তাঁ কাল বিধান ব্যাহত হুইয়া 
গিয়াছে । নিন্দ! প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে যে, যে উদিত কালে হোম করে 
তাহার সেই হুত বসন্ত “শ্যাব বা স্যাম” নামক কুকুর খাইয়। ফেলে, যে অনুপিত 
কাল হোম করে তাহার সেই ভুত বন্য "শবল” নামক কুক্ধুর আসিয়। 
খাইয়া যায় এবং যে সময়াধাষিত কালে হোম করে তাহার হোম “শ্যাব” ও 
“শবল” এই দুই কুক্করে নিলিয়া নষ্ট করে। স্থতরাং এই প্রকারে ব্যাহত 
বচন যাহাতে আছে, সেই বেদ কখনও প্রমাণ বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে না। 

অপি চ পুনরুক্তি দোষ ও বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরূক্তি 
দোষে দুষ্ট বেদ প্রমাণ হইতে পারে না। বেদে এগারটা বিশেষ বিশেষ অগ্ত্রকে 
“সানিধেনী” নামে অভিহ্থিত করা হইয়াছে, ইন্ধন অর্থাৎ অগ্নি-প্রজ্ছালন রূপ 
কাৰ্য্যে উহাদের প্রয়োগ হয় বলিয়াই উহাদে “সামিধেনী'' নাম দেয়৷ 
হইয়াছে । এ এগারটাক্ে পনরটী করিবার জন্য প্রথমটীকে ও শেষেরটীকে তিন 
তিনবার করিয়া উচ্চারণের কথা৷ বল হইয়াছে। এই যে এক একটিকে 
বারংবার বলা, ইহাই পুনকুক্তি। এই প্রকারে বেদ পুনরু(ক্ত দোষে দুষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । কাজেই উহা! প্রমাণ হইতে পারে লা। 


শ্যায়তর্কতীর্দোপাধিক 
আ্রী জন্নত্ভ ক্ষমা জু ড়োজ্গান্দ্য 
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ইউজ স্পতনরস্ণন্যা ক আটা জান এম্‌-এ 


“প্রগতি” প্রথমেই সুচিত করে গতিহ্ীলতা অথবা গতিসভা । এতদশ্রসারে 
যাহা! স্যাঙ্ণুসৎ একই স্থানে অথবা কালে অবস্থান করে না, এক স্থান হইতে 
অন্ত-স্থানে এবং এক কাল হইতে অন্য-কালে সঞ্চরণ করে তাহাই প্রগতিশীল । 
কিন্তু শুধু গতিশীলতাকেই প্রগতির দোতক বলিয়। গ্রহণ করিলে নানা 
অন্ুপপত্ির স্বষ্টি হয়। স্থাবর বস্ত-নিচয় স্থানান্তর গমনে অক্ষম তবে কি 
উচ্ঠারা প্রগতিশীল নয়? উপরস্ত অস্থাবর বা জঙ্গন বন্তগুলি স্যানাস্থর গনন- 
ক্ষম হইলেও সর্বদাই যে স্থানাস্তরগননশীল তাহা বলা যায় না। বিশ্রান, 
নিদ্রা অথব। স্থানাস্তরগমনের অন্তবণ্াঁ কালে উহার! গতি-নিবন্ত থাকে । তবে কি 
উহার! এই সকল অবস্থায় প্রগতিশীল নয়? মোটের উপর দেখা যাঈতেছে যে 
গতিশীলতাকে প্রগতির লবণ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে লক্ষণটি অব্যান্তি দোষে তুষ্ট 
হইয়া পড়ে, কারণ, উহা প্রগতির লক্ষাণীভত জড়-বস্্তে এবং বিশ্রাম অনিদ্রা প্রতি 
অবস্থাগুলিতে প্রবিষ্ট হইতে পারে ন! । 

উপরোক্ত দোষগুলি দূর করিবার ভগ্য গতিনন্তা অথবা গতিশীলতার পরিবার্থে 
ক্রিয়াশীলতা ব। ক্রিয়াবন্তাকে আমর। প্রগতির লক্ষণ বলিয়া! অঙ্গীকার করিতে 
পারি। কারণ উল্লিখিত গতিশহীন অপস্থা গুলিতেও অন্থাপর বস্ত-নিচয় ক্রিয়াশীল । 
দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি ২! ক্রিয়া সম-শক্তিতে পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকধণ 
করিলে বাহাদু্টিতে কেন ক্রিয়। প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ যদিংশক্তি তহুইটি বিচ্চিয্প হয়! 
যায় তাহা হইলেই উহাদের অ।কর্ষণী ও বিকর্ষণী ক্রিয়া ধরা পড়ে । গতিষীন 
অবস্থাগুলিও অনুরূপ অর্থে ক্রিয়াশীল, উহাদের সামাভার বিষম হইলেই কিয়াবন্ডা 
পরিলক্ষিত হয়। স্বতরাং গমন না গতিশীলতা অপেক্ষা ক্রিয়াবন্তা বা ক্রিয়াশীলতা 
প্রগতির উৎকৃষ্ট লক্ষণ, কারণ এই লক্ষণ পূর্বোক্ত লক্ষণ হইতে অধিক ব্যাপক । 

কিন্তু ক্রিয়ানন্তা যখন স্থহ্্ম ব অনভিব্যক্ত-ভ।বে চলিতে থাকে তখন উহাকে 
জানা দু:সাধা হইয়া পড়ে যেমন পর্ব্বতাদি স্থাবর বস্তুর নিয়ত,ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও 
দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা তল্দেয় বলিয়। প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যেমন গতিশীলতা 
অপেক্ষা! ক্রিয়াশীলতা তেমন ক্রিয়াশশীলতা অপেক্ষা অপর একটি উৎকৃষ্টতর লক্ষণ 


এড দর্শন 


দ্বার! প্রগতিকে ব্যঞ্রিত করিতে হুইবে। উপরোক্ত স্থাবণাদি বস্তুনিচয়ের চলমান 
ক্রিয়াসকল ছন্ছেপ্প হইলেও ক্রিয়াক্রন্ট উহাদের পরিবর্তনর।শি অপেক্ষাকৃত সহজভাবে 
দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে গতিশীলতা অপেক্ষা ক্রিয়াশীলতার 
শ্টায় ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষা পরিবর্তনশীলত। প্রগতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ । 
গতিনন্তার তুলনায় ক্রিয়াবন্তা এবং ক্রিয়াবন্তার তুলনায় পরিবর্তনশীপগ তাতে 
প্রগতির লক্ষণ হিসাবে উত্তরোব্তরভাবে শ্রেষ্ঠ বলির! বিচার করা হইল। কিন্ত 
এই পরিবর্থনশীলতাকেও প্রগতির চরম লক্ষণ হিসাবে স্বীকার কর! যায় ন!, করণ 
প্রগতির অবয়ব স্বরূপ যে “প্র অথবা প্রকৃষ্ট বিশেষণটি রহিয়াছে তাহা দ্বারা 
পরিবর্তনশীলতা অবশ্যই অবচ্ছিয় হইছে । সুতরাং প্রগতি বালতে পরিবর্তনমাব্রকেই 
বুঝাইবে না, পক্ষান্তরে, বুঝাইবে এমন পরিবর্তন যাহা অগ্রগামী অথবা ক্রমে।ন্রতিশীল | 
এই বিশেষণটি প্রগতিক্ষে পশ্চাদ্ধন্রী, অপকুষ্ট অথবা! ধ্বংসমুখী পরিবর্তন হইতে 
ব্যসচ্ছিন্ন করিয়াছে । প্রগতি বলিতে বুঝিতে হইবে এমন পরিবর্তন অথবা 
পরিবর্তনশীল ঘটনারাশি যাহা পশ্চাত্মুখী নয় কিন্তু সম্মুখাতিমুখী, ঘাহা। স্তরে স্তরে 
শুধু উন্নতি পা উৎ্কর্ষের দিকেই দুটিয়। চলিয়াডে, যাহ! চিরস্তনকাল ধরিয়া 
পূ্্বাপেক্ষা উন্নততর উন্নতির পথে ধাবমান, পশ্চাতে অবলোকন ন। করিঞা, বর্তমানে 
নিবন্ধ না থাকিয়া, কৌথায়ও বা কোন কালেও না থানিয়! যাহ। অবিরাম গতিতে 
শুধু, সন্মখের অনন্ত দিক্চক্রবালে আগাইয়। চলিয়াছে; পরবর্তী প্রতোকটি 
পদক্ষেপ পূর্ববর্তী প্রতি পদচিহ্নকে নিশ্চিহ্ন -করিয়! অনিদ্দিষ্ট ও অনাগ্যন্ত ভনিয্যের 
দিকে চলিতেছে, এই চলার আরম্ভ নাই, শেষও নাই, এই চল!। তাহার সাবলীল 
ছন্দেই পর্যাবঙ্গিত- কোথা হইতে, কবে, এই পথযাত্রার প্রথম স্ুব্রপাত হইয়াছিল 
এবং কোথায় ও কবে ইহ।র যবনিকাপাত হইবে এই সকল প্রশ্রই অবান্তর। 
শুধু পথচলার আনন্দকে সম্বল করিয়া এই ঘটনাবতনন খ্বয়ংসিন্ধ ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ । 
বি প্রগতির এই চঞ্চলামৃ্ডি দর্শন করিয়াছিলেন এবং ইহাকে বানীরূপ দিয়াছেন 
অনবগ্ ছন্দে ও ভাষায় । “চঞ্চলা”কে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও 
উদ্দান উধাও 
ফিরে নাহি চাও, 
যা’ কিছু তোমার সব হই হাতে ফেলে ফেলে যাও । 
কুড়টয়ে লন! কিছু, করে! না সঞ্চয় ; 
নাই শোক লাই ভয় 
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কারো ক্ষয় । 


প্রগতি ৪৭ 


বিশ্ব প্রকৃতির পরিপানিত। এবং ক্রমোহ্রতিশীলতা বা প্রগতির এই চিত্র 
ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে অনুপম । অনাবশ্তক হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল 
যে উদ্ধত অংশটি রবীন্্রকাবোর একটি দিগর্শন মাত্র । এমন অভি গায় 
কলনার বাহিরে যে রবীন্দ্রনাথ নিছক. পরিণাম ব। পরিবর্তনবাদী। অপর্পক্ষে 
তিনি সকল পরিণমের মধো। ও অথবা উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান অপরিণানী 
সতো বিশ্বাসী । চাঞ্চল্যর মধ্যে এবং উদ্ধে” বিরাভমান অচঞ্চল সত্যকে যে তিনি 
প্রকটিত করিতে চাঠিয়াছেল তাহা অন্বীকাব কর। হইতেছে লা। প্রগতি সম্বন্ধে 
আলোচনার প্রারস্তে রবীন্দ্রনাথ ইহার কি চিত্র অগ্কন করিয়াছেন তাহার একটি 
[নিদৰ্শন দেওয়। হইল মাত্র। 

এই আাদ্যন্তহশন গগতি অথবা ঘটনা প্রবাহকে হিরাক্র।ইটস্‌ চিগচঞ্চল। নদীর 
সহিত অথবা লেলিহান বহর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং বের্গসো। তাহার 
কবিতাময়ী ভাষায় অপরূপ রূপ দিয়াছেন । লয়েড নর্গ্যান, আলেকজ্ঞাণ্ডার এবং 
সেল্লাস/ এই ঘটনা প্রবাহের ধারায় নব নব স্থষ্টির উন্মেষ দেখিয়াছেন। ছেনার॥াল 
শ্মাটসও নব নব উদ্মেধশালিনী স্ষ্টি স্বীকাব কারয়াছেন। বৌদ্দদর্শনেও জ্রগংকে 
একটি প্রবহমান ধারা অথবা বিজ্ঞ/নসন্তানরূপে নিরূপণ কর! হইয়াছে । এই 
দর্শনে হিউম, ডেম্স এবং হিরারু(ইটলের যুক্তিগুলি অতি সুনিপুণ ভাবে বিশ্বস্ত 
হইয়! ঘটন। প্রবাহকে সহজবোধা করিয়াছে। আম্মি ৪ তাহার শিখ। অথণ।. আলাত- 
চক্র দৃষ্ঠান্তন্মরূপ ব্যবহ্যৃত হইয়। ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে জগৎ নিত্যচঞ্চল ঘটন1- 
রাশির প্রধাহব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহার অতিরিক্ত কোন নিত কুটগ্থ 
সৱা নাই । মাক্সীয় দ্বাম্বিক জড়বদও বিরুদ্ধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সকল সামার 
মিলনদাধন করিয়। পরিপুর্ণ সামোর সম্ভবনা অথব! নিশ্চয়তার মধ্যে প্রগতির ইঙ্গিত 
আবিষ্কার করিয়াছে । তংপৃবের হেগেল ভীাহার দ্বান্বিক অধ্যাত্মবাদে ছন্দরশন্তির 
পরমমিলনে চরম সামগ্রস্তের পথে প্রগতির প্রবাহ প্রদর্শন করিয়াছেন । কান্ট 
মধ্যধুগীয় এবং তংপরবর্ধীকালে৪ অন্ুশীলিত স্থিরনিশ্চয়বাদের (dogmutism) 
প্রগতিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দর্শলকে মুক্ত করিয়া প্রগতির স্বতঃস্ফ্ব প্রবাহে 
পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের নিশ্চয়তার সহিত 
প্রগতির সমন্বয় দেখিয়া তিনি ডাঁহার দার্শনিক পদ্ধতি বিচারবাদের সুত্র আবিষ্কার 
করিলেন । দে কার্ডে, স্পিনোজা, ঞিশ্চিয়ান উল্ফ প্ভৃতির অনুশীলিত স্থিরনিশ্চয়- 
হেতুবাদের (Rationalism) কুপমণ্ডকতার ফলে দর্শন বস্তুর সহিত সন্বন্তসূত্র হারাইয়। 
নিতান্তই বুদ্ধির কলাকৌশনস্সনাত্রে পর্যাবসিত হইল এবং শিশ্বপ্রগতির সহিত সমান 
তালে অগ্রসর হইতে পারিল না| যখন পদার্ণবিদ্। অথবা পজা[তিক্ষবিদ্যা নব নব 


জি দর্শন 


আবিক্ষারে আপন আপন প্রাণবন্তা প্রতিপন্ন করিতেছিল, তাহারই পার্শে 
স্থিরনিশ্চয়হেতুবাদীয় দর্শন শুধু কয়েকটি অচল মৌলিক সত্যকে অবিচলভাবে 
আকড়াইয়! ধরিয়া চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল । ইহার লব্ধ জ্ঞানগুলি গাণিতিক 
দিন্ধান্তের মত অভ্রান্ত হইলেও বস্থসিদ্ধ হইতে পারিল সা, কারণ এই জ্ঞান নিতান্তই 
পিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ এবং নবলন্কজ্জানের সহিত সংশ্লেষ বিবঞজ্জিত। অপর পক্ষে 
সুয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতাবাদ (Em৷চiri০i5৷৷) কোনও মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য না 
মানিয়।, ইন্ড্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া হেতুবাদের নিশ্চলতা অথবা 
বিশ্লেধনাত্মক বিচারপন্ধতি পরিহার করিল এবং দর্শনের গতিকে প্রগতির পথে 
প্রসারিত করিয়। দিল। কিন্তু ভূয়োদর্শনলন্ধ জ্ঞানগুলি সংশ্লেষাত্মক হইল বটে, 
নিঃসংশয় অথবা নিশ্চয়াস্মক হইতে পারিল লা। ক্যান্ট দেখাইলেন যে নিরদ্ধুশ 
ভূয়োদশনকে দর্শনের মূলভিত্তি বলিয়। জানিয়া লইলে নিঃসংশয় জ্ঞানে উপনীত হওয়। 
অসম্ভব, সুতরাং ভূয়োদর্শন প্রদশিত প্রগতি কতকগুলি অর্থহীন ঘটনার আবর্তন ব। 
পরিবর্জ্নমাত্র । ছুয়োদর্শনের প্রগতিকে নিশ্চয়াব্মক করিতে হইবে এবং হেতুবাদের 
লিশ্চয়াস্মক জ্ঞানকে সংগ্লেষান্মক করিয়। তুলিতে হইবে। এই প্রকারে উভয় 
স্থিরনিশ্চয়বাদের গুণগ্রচণ ও দোববচ্দন করিয়া ক্যান্ট তাহার উদ্ভাখিত নূতন দর্শন 
পদ্ধতি বাহির করিলেন এবং ইহার নামকরণ করিলেন বিচারবাদ। স্থতরাং বুঝা 
যাইতেছে যে ক্যান্ট প্রগতিকে বিজ্ঞানের নব নব জ্ঞানল1ভকে স্বীকার করিয়া মানি! 
লইয়াছেন। কিন্ত তিনি নিছক ঘটনারাশির আবর্তনকেই প্রগতি বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই ॥ এই ঘটনাগুলি চৈতন্ের সানগ্রীকরণ ব্যতিরেকে নিতাগ্তই বিশ্ব বল 
সুতরাং সেধ অথবা চৈতন্যের নিরপেক্ষ কোন প্রগতি নাই । অবশ্য শেষ পর্যান্ত এট 
প্রগতি বৃদ্ধি ও বস্তব্বরূূপের অগ্তরবন্তী কতকগুলি সত]াভাসমান্রে পর্য্যবসিত হয়, 
কারণ আসল সত্য ব। সতাশ্বরূপ বুদ্ধির অগোচর। কাজে কাজেই ক্যান্টের 
মতানুসারে প্রগতির চরমসত্যতা নাই, আছে প্রতিভাসিক অথবা ব্যবহারিক সত্যত! ॥ 

প্লেটো প্রগতিকে শুধু সত্যের আভাস বা প্রতিভাস বলিয়াই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, কারণ প্রকৃত সৎ বস্তার কোন পরিবর্তন নাই, তাহ। স্থির ও শাশ্বত । 
আদর্শ।আ্রক অনন্ত নিত্য ভাবরাশিই তাহার মতানুসারে চিরশাশ্বত সতা” প্রগতিশীল 
অনিতা বপ্ব গুলি উহাদের আদর্শে অথবা অনুকরণে স্থষ্ট । এই অনন্ত নিত্য ভাবরাশি 
ভাহাদিগের প্রতিবিশ্বান্ব+ অনিত্য বন্তন্চিয্কে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ইহার 
বিশ্বাতীগ অথব। বিশ্বাতিক্রান্ত স্থির সন্ডা। সুতরাং এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যাহ! কিছু 
জ্ঞানগোচর হইয়। থাকে তাহা চরম অথবা পরম সত্য নহে, পরন্ত সত্যবস্তর 
“ছায়া উপছায়।” ॥ প্রগতি অসত্য । অবশ্য ল্লেটো। তাঁহার নিতা জাদর্শাম্কক 


প্রগতি নন 


ভালরাশির মো একটি উচ্চনীচ শ্রর্থলাম্বীকার করিয়ছেন এনং সকল নাদর্শলির 
শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছেন “শিবম্” কে, অথবা শিবান্মক ভাবকে । মোটের উপর 
প্রেটোর দর্শনজগহ অনস্ত ভাব সামগ্রী দিয়া রভিত হইলেও উহাতে প্রগতির স্থান 
নাই যদি লিতা নব 'উন্মেবিত পরিবর্ভনরাশিই প্রগতি কথাটি দার! স্বচিত হয়। 
আরিইটল অবশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাভুগ করিগ। এবং বিশ্বের আপেক্ষিক সতাত। স্বীকার 
করিয়। প্রগতিকে কিছু অবসর দান করিয়াছেন । কিন্ত প্লেটোর নভান্তসারে যেমন 
সদ্বহ্থ মবিনশ্বর এবং হাসবৃক্ধি বিবন্দিত বলিয়। প্রগতির কোন স্যান নাই অপরপশ্ষে 
আযরিইটল এই শরদ্ধলাবদ্ধ জগহ হইতে প্রগতিকে মুক্তি দিয়াডেন। তথাপি ভাহাব 
দর্শনে প্রগতি অকুষ্টিতভাবে দ্বীকৃত হইয়াছে এনত বল৷ যায় লা, কারণ ঠাহার কজিত 
দর্শন জগৎও নিয়ত অর্থাৎ ইহার অসীম বিস্তার ব। প্রসার না । প্রথমতঃ প্রগতিন 
উপজীব্য শক্তি প্রগতিশীল ঘটনারাশির মধো লাই । আদি শক্তি বা আদিত পরিচালক 
ঈশ্বরের সাছিধ্যে জড়প্রকৃত পরিচালিত হয় এবং পরিণানরাশির নলে; অব্যক্ত বা 
অনভিবাত্রথকে অভিব্যক্তি দান করাই প্রগতির লক্ষ্য । তাহা হইলে প্রগতি আদিতে 
ও অনন্ত, উভয় প্রান্ত্েই সীনাবন্ধ_-এই সীল অতিক্রম করিবার লাধা প্রগতির নাট । 
সাংখাদর্ণনের মূল স্বত্রগুলি আরিষ্টটলীয় দর্শনের অবলম্বন । অবশ্য এমন কোন 
ঈর্গিত কর! হঈতেছে না যে উচ্চ সাংখ্যদর্শনের সম্ুকরণ । তবে সাংখ্য যেমন অসতের 
সত্তাপ্রান্তি অথবা সতের অসভ্তাপ্রপ্তি স্বীকার করেন না, শযারিষ্টটলও তেমন 
যাহ! নাঃ এমন কোন নৃতন বস্তুর আবির্ভাব স্বীকার করেন না। অর্থাং, স্যারিষ্টটল্‌ও 
সাংখ্যদর্শণনের চ্যায় নিয়তপদার্থবাদী । সুতরাং, অব্যক্ত সত্তাকে বাক্র অবস্থায় পরিণত 
করাই যদি প্রগতি হয় তবে সেইরূপ প্রগতি আঢারিষ্টটল স্বীকার করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই এবং জ্ড়প্রকাতকে স্বীকার করিয়াও তিনি প্রগতির সম্ভাবনাকে মানিয়! লইয়।- 
ছেন তাহাও স্বীকার্ধয। কিন্ত মাধুনিক স্থ্টি পরিনামবাদ (Creative Evolution) 
অপ্বব। আবির্ভাবাত্মক পরিণামবাদ ( Emergent Evolution ) যে ভাবে প্রগতিকে 
একটি স্বতঃ-প্কুর্ত ও অবাধ নৃতনের উৎসবরণ বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন 
অ।রিষ্টটেলীর অথবা দাংখাদর্শনে সেইরূপ প্রগতির যে কোন স্থান লাই তাহা 
লক্ষ্য করিসার বিষয় । কারণ আরিষ্টটেলীয় ব। সাংখ্য পরিণানবাদ নিভক 
নিরুদ্দেশ ব! উদ্দেশ্তবিহীন অথবা স্বত:-স্ষ্ত পরিবর্তন স্বীকার করে না এবং সম্প্রণ 
নতুন, অর্থাৎ ছিলনা এনন কোন ঘটনার উৎপন্তিতেও বিশ্বাস কবে ন।। 


লাঈবনিংসের প্রগতিবাদের সহিত আযারিষ্টটেলীয়” পরিণামবাদ অনেকাংশে 
সাদৃশ্যপূ্ণ । লঈবনিংসও সম্পূর্ণ নৃতনের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। ঠ্াহার 


দর্শন 


মতাহ্থুসারে প্রত্যেকটি পরবস্তী ঘটনা উহার পূর্ববর্তী অবস্থাতে সুস্ত্র এবং অব্যক্ত- 
ভাবে নিহিত থাকে 1 অবাক্তি অবস্থা হইতে বাক্ত অবস্থায় পরিণাম প্রাপ্ডিকেই 
প্রগতি বলিতে হয় ॥ অব্যক্ত অবস্থ/টি ভ্ড়প্রকৃতিতে থাকে এবং ইহ! ব্যক্ত হয় 
চেতনের দ্বারা । সুতরাং পরিণত অবস্থার সম্ভবন। রহিয়াছে জড়পদার্থে এবং এ 
সম্ভাবনা! বাস্তবে পরিণত অথবা ব্যক্ত করিবার শক্তি রহিয়াছে চেতন আত্মায়। 
অবশ্য ইহা! স্মরণ রাখিতে হইবে যে লাইবনিংস জড় ও চেতনের মধো কোন প্রকার- 
গত বৈষম্য স্বীকার করেন না। অধিকন্তু লাইবনিংসের দর্শনে মূল আত্মিক শক্তি 
( ৷৷০৭5 )গুলি পূৰ্ব্ব গরতিদ্রিত সামজ্রস্তয € Pre-esaablished Harmony ) দ্বারা 
সম্বন্ধ, স্থতর!ং উহাকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই । লাইবনিৎস এই জগৎকেই 
সকল সম্ভাবিত জ্ঞগং অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। এই মতও প্রগতির 
তাৎপর্যযবিরোধী । অবশ্য) তাহার নিরবচ্ছেদ ( Law ০f Continuity ) ও বিশেষত্ব 
সূত্র ( Law of Individuality ) প্রগতির অস্থকৃল সন্দেহ নাই । 

ক্যান্টও আত্মার আলোকপাত করিয়াই বিশৃদ্খল উপাদালাত্মক সম্বেদন 
রাশিকে অর্থপুর্ণ ষ্রেয় বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। জড় ঘটনারাশি যে একটির 
সহিত আর একটি পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধে সুত্রিত বা গ্রথিত হইয়া জ্ঞানগোচর হয় 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ঘটনারাশি পর পর ঘটিলেও উহার। একক্ট বোদ্ধার 
বুদ্ধিতে যুগপৎ উপস্থাপিত ন! হইলে অসংবদ্ধ অথবা অসংলগ্ন থাকিয়া যায়, “সুত্রে 
মণিগণা ইব” জ্ঞাত হয় না। সকল সম্বন্ধ ত্ুইটী প্রান্তকে সম্বন্ধ করে, সুতরাং 
বোদ্ধার জ্ঞানে যদি বস্তুগুলি পরস্পর সৃত্রিত বলিয়া জ্ঞাত হয় তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে সন্বন্ধের প্রাস্তত্বয় বোদ্ধার নিকট যুগপৎ ( কালিক ভাবে না হইলেও 
যৌক্তিক বা! ম্যায়গতভাবে ) উপস্থাপিত হইয়া সম্বন্ধ সুত্রে প্রথিত হইয়াছে। এই 
সম্বন্ধ সুত্রে প্রথিত হইয়ই প্রগতিশীল পরিবর্তনরাশি জ্ঞাত হয় অথব। ক্রমোক্নতি 
সোপানের স্তরভেদবিশিষ্ট ও উচ্চনীচ সম্বন্ধে অথবা। অগ্রগামী-পশ্চাদগঃমী সম্বন্ধে 
“পতিভাসিত হয় ॥। বুদ্ধি অথবা চেতনের - মৌলিকতা ও প্রাধান্য ক্যান্টিয় দর্শনে 
বিশেষভাবে পরিস্ষট হইয়াছে । কিন্তু এই দর্শনে প্রগতি যে শেষ পধ্যন্ত সত]াঁভ।সে 
পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাও নিংসন্দেহ । 

দার্শনিকপ্রবর হেগেল প্রগতিকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । 
দর্শন ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ একরুপতাকে কেন্দ্র করিয়! হেগেলের প্রগতিনতধাদ 
প্রতিষ্টিত। নিছক সন্তা অথবা সত্তামাত্রের কোন সার্থকত৷ হয় না যদি এই সত্তা 
পরিণানের মধ্য দিয়া আপন অপরিসীম সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত না করে। 


প্রগতি ৫১ 


সত্তার এই বাস্তবরূপায়ণের ধরাই ইতিহাস ॥ ক্রমবিবর্তমান খঁতিহাসিক ঘটনা গুলি 
পরমাস্বার্ট বিক্ষেপণ এবং এই বিক্ষেপাণের মধ্য দিয়াই পরমাত্মা উহার পরমহ 
উপলক্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার করেল । পরমাস্বার মধা দিয়া যেমন এঁতিহাসিক 
বাস্তব ঘটনাবলী বহিঃবিচ্ছুরিত হয়, আবার উহাদের মধ্য দিয়াও পরমান্্া আপন 
অপার এশ্বধ্যরাশি উপলব্ধি করিয়া! সার্থক হইতে পারেন। সুতরাং ঘটনার প্রবহ- 
মান ধার। আত্মমুখী আত্বারই প্রয়োজনে বহি মুখী ঘটনা প্রবাহের চাঞ্চলা । এইট 
প্রবাহের বিরাম নাই--নিত্য নব প্রকাশে ইহা সদাই হিল্লোলিত। বলা যাইতে 
পারে যখন পরমাত্মাই এই ঘটনাধারার লক্ষ্যন্থল, স্থৃতরাং এই ধারার পরিসনাশ্তি 
ঘটিবেই। কিন্তু এই প্রকার আক্ষেপ অসঙ্গত হইবে-_ কারণ অনন্ত অসীম পরমাস্যার 
হাত্রাপথও হইবে সীম, অতএব এই প্রগতিযাত্র। চিরকাল ধরিয়াই চলিবে । 
অসম্পূর্ণতা অথবা অল্তত্বই দ্ষন্থ(ভিঘাত ও সিলনের নধা দিয়া প্রগতিধারার কারণ 
এবং সূমা-উপলক্গি্রনিত সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়া। চরম € পরম সানপ্রস্য 
লাতের পূর্ব পধ্যন্ত প্রগতির প্রবাহ অব্যাহতভাবে চলিতে খাকিবে। কিন্তু 
আপা।তঃদৃষ্টিতে এই প্রবাহ নিত্য বলিঘ মনে হইলেও প্রবাহ আসলে নিত্য হতে 
পারে না-ইহার একটি উৎস ও সঙ্গনস্থল থাকিবে । হেগেলও ত! স্বীকার 
করিয়াছেন । * প্রগতি প্রবাহের কারণ কি এবং উদ্দেশ্য কি? উহার কারণ নিবিশেষ 
সত্তার অনভিব্যক্তিজনিত দ্বন্ধ এবং ইহার উদেশ্য এই অবাক সভাটিকে ব্যক্ত ও 
পুর্ণভাবে উপলব্ধি কর!। শ্বের মিলন ও চরম সাসজ্জম্যসাধনের একটি ছুদিবার 
বেগ হেগেল স্বীকার করেন এই বেগটি বুদ্ধির অকিচ্ছেগ্চ স্বভাব হইতে উদ্ধৃত । বুদ্ধি 
বিরোধকে চরম বলিয়া সস্তষ্ট থাকিতে পারে না, কান্ডে কাজেই এই বিরোধের 
অবদান সাধন বুদ্ধির পক্ষে একটি অপরিহার্য ধর্ম্ম। এই সকল কারণে যতই বল। 
যাউক না কেন যে এই উৎস ও লক্ষ্য কোন কালিক সরথব! দৈশিক বস্থ লয় মে কাল 
অথবা দেশ ছার! পরিচ্ছিপ্র হইবে, তথ।পি যুক্তিসঙ্গতভাবে এই উক্তি সমথিত হয় না । 
তাহ! ছাড়া হেগেলীয় দ্বান্বিক আধ্যাত্মিকনাদও একপ্রকারের পরিণামবাদ । ইহার 
মতে নূতনের স্যরি নাই, যাহা অব্যক্তভাবে পরমায্মবন্থতে রহিয়াছে তাহ! বাক্র 
করিবার জন্যই স্থান্দিক ঘাত প্রতিঘাত ও তাহাদের সামগস্যযূখী ত্রিবৃং প্রগতিধারা । 


হেগেলীয় দর্শনের এই লিয়তত্ব অথব( তথাকথিত স্থাথুহই ইহার প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে দেখা দিল উতালীয় দর্শনের নব অধাত্মবাদধারায়। হেগেলীয় দর্শন 
যদিও ইতিহাসের মূল্য স্বীকার করিয়াছে কিন্তু কার্যাত:* ইতিহাসের মুখাতা বজায় 
রাখিতে পারে নাঈ। এই বার্থতার কারণ হইল ইহার পরমান্মকেক্দ্িকতা । 


দর্শন 


স্থতরাং ক্র্যেচে ও জেন্টিলে পরনায্মরকে একেবারে অস্বীকার করিয়া প্রগতিকে 
কেবলমাত্র জীবাত্মার ক্রিয়াবিলাসে পরিণত করিয়াছেন । প্রকাশ অথব! পরিণাম 
ধারাই সত্য, ইহার পশ্চাতে কোন অপর্িণানী নিত্য পদার্থের অঙ্গীকার অযৌক্তিক: 
জ্রীবাত্ম! স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ এবং স্বপ্িস্যভাব, ইহার ধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ । কিন্ত পরমাস্মাকে 
বাদ দিয়া জগৎ ও তাহার প্রগতিকে শুধু দ্রীবাস্থার ক্রিয়াবিলাসে পরিণত করিলে 
সাধারণ বিজ্ঞীনবাদ অথব! বিষয়ীগত অধ্যাজ্মসাদের ( Subjective Idealism ) সকল 
দোষগুলিই ইহার উপর আসিয়া পড়ে । 

ংখ্াদর্শলের পরিণামবাদ দার্শনিক ও বৈভ্তানিক যুক্তিতে স্থদুঢভিন্ডিক । 
আযারিষ্টোটেলীয় মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদ উল্লিখিত 
হইয়াছে নাত্র। এই পরিণামবাদের মূল কথ। সৎকাধ্যবাদ, অর্থাৎ কার্য্য কারণের 
মধ্যেই অনভিব্যক্ত অবস্থায় নিহিত থাকে । কারণ ও কার্য্যের মধো অনভিব্যক্ত 
ও অভিবাক্তের ভেদ ভিন্ন আর কোন ভেদ নাই, অবশ্য যাবতীয় কারণ ও কার্ধ্যের 
মূল অবয়বাত্মক গুণত্রয়ের মধ্যে একের ব। অপরের আধিক্য ব! অল্পহরূপ মাতা 
পার্থক্য আছে, কারণ এই গুণব্রয়ের মধ্যে একটির বা অপরটির অন্যসম্পর্কে আধিক্য 
ব! অল্রন্ধের উপরই নির্ভর করে পরিণামগুলির ইতরবিশেষ । যেমন, প্রকৃতি হইতে 
বুদ্ধির পার্থক্য এই যে যদিও প্রকৃতির মধ্যে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় -অবস্থিত কিন্ত 
বুদ্ধিতে এই সাম্যাবস্থ। বিষন হইয়া! পড়ে, যেহেতু সব গুণ রজ্ঞ: ও তমঃ আপেন্ষা 
পরিমাণে আধিক্য প্রাপ্ত হয়, যদিও সর্বধসাকলেট গুণভ্রয়ের পরিমাণে কোন তারতম্য 
হয় না। তাহা হইলে প্রকৃতির শক্তিভাগ্ডারের কোন হুাসবৃদ্ধি নাই এবং এই 
হাসব্দ্ধিরহিত গুণশক্রির বিভিন্ন প্রকার মাত্রাভেদেই কাধ্যকারণের পার্থক্য নিরূপিত 
হয়, অথব। কারণ হতে কার্ষ্যে উংপম হয়। স্থতরাং কারণের মোটশক্রি কার্য্যের 
নোট শক্তির সমপরিমাণ, উহাদের বৈষম্য শুধু শক্তির বিস্যাসভেদে, উহাদের প্রকার- 
গত পার্থক্য থাকিলেও পরিমাণগত পার্থকা নাই । সাংখ্যদর্শন পদার্থবিার শক্তি 
সংরক্ষণ ( Conservation of EnerEyY ) সুত্র বহ পূৰ্বেই আবিদ্ধার করিয়াছিলেন 
এবং অব্যক্ত ও বাক্তভেদে শক্তির প্রকার ভেদ অতিশয় বৈজ্ঞানিক কুশলতার সহিত 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সে যাহা হউক সাংখ্যকে প্রগতিবাদী বল! হইবে কিন। । 
প্রগতির অর্থ যদি শুধু নৃতনের স্ষ্টিই হয় তবে সাংখ্য কদাপি প্রগতিবাদী নয়, আ।র 
স্থঙ্গম বা অবাক্ত শক্তির ব্যক্ত ব| স্থলে রূপায়ণকে যদি নৃতনন্ বল! হয় সেই ক্ষেত্রে 
সাংখ্য অবশ্যই প্রগতিবাদী ! কিন্ত প্রগতি বা [০৮55 কথাটিকে পরিণাম বা 
Ev০lurion হইতে পৃথক্‌ কর! হয় এই লক্ষণদ্বারা যে প্রথমটাতে শুধু নৃতনের আসির্ভাব 
বা স্থষ্টি পরিকল্পিত হয়. পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়টিতে শুধু পরিকল্পিত হয়, অনতিবাক্ত 


প্রগতি হও 


সত্তার ব্যক্ত সন্তায় পরিণতি বা আত্মপ্রকাশ । এই আন্মপ্রকাশবাদকে প্রগৃতিঝাদ 
বলা যায় না যেহেতু এই মতে যাহা! প্রকাশিত হয় তাহা কারণের আত্মায় বা 
স্বর্ূপেই আছে, সুতরাং কারণ হইন্যে কাধ্যের, পূর্বববস্ত ঘটনা হইতে পরব্্তা 
সউনায় আবর্তুনে এমন কিছুর প্রকাশ বা স্যটি হয় লা যাহ! ছিল না, অথবা এমন 
শ্ছু নাই যাহা থাকিবে লা । বলা যাইতে পারে যে যাহ ব্যক্ত ছিল, না অথচ 
ব্যক্ত হইল তাহাতে তো একটা নূতন ধশ্মের উদয় হইয়। তাহাকে নৃতন আকার 
অথবা রূপ দিল । যেমন, যদিও ঘট ম্ৃত্তিকারই অভিব।ক্তকূপ, তথাপি ঘটাকে তে; 
আর কেহ মৃত্তিকা বালে না, অথব। ঘট দিয়া যে কাজ হয় ম্বত্তিকা দিয়া তে। তাত! 
হু না, অথবা ঘটের আকার বা রূপ তো! মত্তিকায় ছিল লা, স্মুতরাং ঘটাকে এই 
পূর্ব্মাবস্থার "আবুত্বিমাআ বল! সমীচীন হইবে না) উত্তরে বল যাইতে পারে শে 
যদিও ঘটের একটী নূতন -সর্থক্রিযাকাব্রি অথবা! একটা নৃতন আকার বা! রূপ আছে 
বলিয়াই মনে করা হয় তবে ইশা কারণবূপ শ্বন্তিকায় নিস্কিত ছিল একদা কলিবার 
কোন দার্থকত! থাকে না। ম্বত্তিকারূপ মৃত্তিক। হিসাবে ধরংস প্রঃপ্ত না হইলে 
ঘটকরূপ কার্ধোর উৎপত্তি হয় না। ঘটরূপ ক।ধ্ের মৃত্তিকার নামব্ধাপধশ্ম কিছুই 
নাই, ইহ! একটা সম্পূর্ণ নূতন স্থপি। দ্যায় অথব! বৌদ্ধ সআরস্তবাদ এই প্রকার 
প্রগতির সমর্থন করিবে, কিন্ত এট শারস্তবাদ সনর্থনীয় নহে, কারণ কাধ্যটি যদি 
কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকট হউত তবে যে কোন কারণ হইতে যে কোন কা্শ্য 
উৎপক্গ হইতে পারিত ইত্যাদি নানাপ্রকার সাংখাপ্রদলিত আপনি উত্থাপিত 
হুইবে। স্যায় বৈশেষিক ও বৌদ্ধ আরস্তবাদের সহিত ঈউরোগীয় আবির্ভাববাদ 
অথব! সষ্টিবাদের পগতি অংশে কিছু সাপৃশ্য আছে। উভয়েরই মতে কা্ধাটি 
একটি সম্পূর্ণ নুতন বন্ত, কারণও কাধ্য একই বন্যার স্বহ্্ম ও স্্ল ভেদে জিবিধ 
অবশন্ছান নহে । কার্ষ।টি কারণের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। 

উপরিউক্ত মতবাদগু(লতে মোটের উপর পরিণানবাদ অথব। Evolution বাদ 
বলিয়া! শ্রেণীবদ্ধ কর! যাইতে পারে। এই সকল মতবাদগুলিকেই আবার 
পুনরাবত্তিবাদ বলাও যাইতে পারে । কা্াটি কারণের পুনরাবৃত্তি, অর্থাং কারণে 
যাহা আছে তাহাই কা্খ্যে ফিরিয়া আসে, কাধো কারণ আপেক্ষা কিছু অলিক 
অথব; নূতন কিছু লাই । একই সব রক্ত; তমঃ পুনঃ পুনঃ শ্রাতাকটি পরিণাম 
ফিরিয়া আদিভেছে এবংপূর্ব পৃর্ধ কারণ অবস্থায় যাহ। লুকায়িত অবস্থায় ছিল 
তাহাই পর পর কাধ্যাবস্থাগুলিতে আন্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র । আব্বা! যাহ। 
পরমাত্মাতে আছে তাহাই সকল ভঘঢন প্রবাহে বাপে’ ধাপে প্রকাশ পাটতেছে, 
অর্থাৎ সবই চিরকাল ধরিয়! স্থিরীকৃত হইয়। আডে এই স্থায়িত্বের কোন পরিবন্তন 
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নাই, শুধু যাহ! কালাতীত অবস্থায় নিত্যক্ূপে রহিয়াছে তাহাই দেশকালপাত্রের 
নধ্য দিয়! অনিত্য ও দৈশিক রূপে প্রকটিত হইতেছে । এই বিশ্ব একটি আক্জ 
বিশ্ব, বাহির হইতে এখানে কিছু আসিতে পারে না আবার এখান হইতে বাহিরে 
কিছু যাইতেও পারে না॥। স্পেসার অথবা ল্যাপল্যাসের মতবাদও এই আব্যায় 
অভিহিত হইতে পারে। উহাদের পরিণামবাদও মূলতঃ হ্বাসবৃদ্ধি রহিত কতকগুলি 
উপাদানের আকার-পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়। নীহ।নিস্টাপুঞ্জ ও তাহার অন্তর্নিহিত 
বেগ এই ছুইয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে সমগ্র সৌরনগুলের স্প্টি আবার এই পৃথিবী ও 
ওঁ সৌরমণ্ডলের উৎক্ষিপ্ত একটি অংশবিশেষ । তারপর এই পৃথিবীর ক্রমবিকাশও 
একটি নৌলিক অবস্থা হইতে একীকরণ, পৃথকীকরণ ও সামগীস্তকরণ প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া সাধিত হইয়া থাকে । 'এইন্মপে পর্বতাদি, বৃক্ষলতাগুল্মাদি, 
এক কথায় সমগ্র স্থাবরক্ঞঙ্গম বন্তুনিচয় একই আদিম অবস্থার নানা অবস্থাবিপধ্যয়- 
প্রাপ্তির মধ্য দিয়। উৎপন্ধ হইয়াছে । ডারুইন অবশ্য ভজৈববিকাশ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
কয়েকটি নূতন স্থত্রের অথবা নিয়মের ব্যবহার করিয়াছেন--যেমন আপাতিক প্রকরণ 
অথবা AcciJdentul Varintion, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Naturnl Selection 
এবং প্রাপ্ত প্রকরণ অথব! পরিবর্তুনগুলির পুরুষানুক্রমে সংক্রমণ ইত্যাদি । 

কিন্তু ডারুইনের বিবর্তনবাদ প্রগতির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও 
যুক্তিসিদ্ধ নহে । প্রথমতঃ, আকম্মিকতা। অথব। C॥৷০৫কে তিনি বড় বেশী মূল্য 
দিয়াছেন। তারপর অভিচ্ঞতা প্রাপ্ত পরিবর্তনগুলি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় না, 
হব।ইস্ন্যান তাহ! প্রমাণিত করিয়াছেন । শুধু জীবাকোবীয় বা Germ plus 
সংঘটিত পরিবর্তনগুলিই অথবা! দি ভ্রাইন্ড প্রদর্শিত স্বতঃ-ক্ফুর্ত (20167558915 ) 
পারবর্তনগুলিই উত্তরাধিকারিবের নিয়মে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়। তাহা 
ছড়া প্রকৃতির বরপুআ যদি ভাহারাই হয় যাহার! প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়। 
জয় লাভ করিবার অনুকূল পরিবর্তনরাশি লাভ করে, তাহা হইলে জীব্রেণীগণের 
নধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ অপেক্ষা ও জীবসংগ্রামে জয়ী হইবার অধিকতর অস্ুুকুল পরিবর্তন- 
রাশির অধিকারী হইয়াও কতকগুলি ভীব মাশ্ুষের নীচে পড়িয়া থাকে কেন? 
যেমন বানর অথবা হস্তী এবং বচ পশুপক্ষী অথাগ্য কুখাদ ভক্ষণ করিয়া মানুষ 
অপেক্ষা নীরোগ থাকে, অথচ মানুষ সুখাগ্ভ খাইয়াও নীরোগ থাকিতে পারে না। 
তাহ। হইলে এই সকল পস্তুপক্ষী মানুষ অপেক্ষ। ইতর অবস্থায় থাকে কি করিয়া ৮ 
তাহ। ছাড়া, ক্রমবিকাশের দ্বারা মানুষ পধ্যস্ত পৌছাইয়া শেষ হইল কেন? মাছুষ 
যে প্রকৃতির সহিত শ্রেষ্ঠ সামল্রস্য বিধান করিতে পারিয়।ছে এমন কথ। তো বঙ্গ! 
যায় না। তবে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব উৎপস্থ হইল ন! কেন? সন্ডবত্তঃ 
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এই আপত্তি এডাউবার জন্যই আলেকজ্ঞাণ্ডার প্রস্ততি পরিণানবাদিগণ ঈশ্বরের 
চরম অভুখানকেই ক্রমবিকাশধারার শীর্ষে স্থাপন করিয়াছেন এবং পরিণারকে 
সাহুষে অবসান প্রান্ত ন। করিয়া অনাগত ও অসীন ভবিষ্যতে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন । 
অবশ্য বল। যাইতে পারে যে দ্বিতীয় আপন্তিটি, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত পরিবর্ত্তনরাশি 
উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয় ন! কেবলমাত্র জীীবকোষীয় অথল! স্বতঃক্ষুর্্ত পরিবর্বুন- 
গুলিই উত্তরাধিক্গারীর নিয়মে প্রান্ত হওয়া যায়, এই আপত্তিটি 'ডারচ্টীনের মত- 
বাদকে স্পর্শ করে না, কেনন৷, তাহার মতে পরিবর্ত্তনগুলি অভিদ্ঞতালন্ধ নয় কিন 
আপতিক অথব। 'শাকশ্থিক । পক্ষাস্থরে এই আপন্তিতে লামার্কের পরিণানবাছ 
খণ্ডিত হইয়া পড়ে । ল্যানার্কের মতবাদ শুধু পারিপাগ্সিক অথবা! অভিজ্ঞত! পটিত 
পরিবর্ণনদ্বার! ডারু্টনের আকশ্মিকতা সৃত্রকে স্থানচ্যুত করিয়াছে এতদ্বাতীত তাহার 
মতবাদে বিশেষ কোন পাপক্যাম্থবর নাই । 

উপরিউক্ত মকল মতবাদগুলিই পরিণানবাদ। স্তুতরাং সকল মতগুলিই একট 
সমালোচনায় অভিযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু ডারুইন, লাপুলেস, লামার্ক লা 
স্পেন্সারের মতের দিশেষত্ব এই যে ইহ বাস্তিক পারিণামস।দ । অর্থাৎ ইহাতে উদ্দেশ্যের 
কোন নিয়ামকতা' লাই । পরিণামপ্রস্থ প্রতোকটি ঘটনা উহার পূর্বববন্ত 
ঘটনার ফঙ্গ। ভবিয়াতে পুর্ণ হইবে এমন কোন উদ্দেশ্য এই পরিবর্তন গলিন মাধো 
ক্রিয়া করিয়া উহাদের প্রকৃতি পরিবন্িত করে না । কিন্ত এারিষ্টটল বা ভোগোলের 
পরিণামলাদক্চে হাহ্রিক পরিণান বাদ বলা চলে না। ইহাকে টদ্দেশ্যমূলক 
পরিণামবাদ নলিতে হয়! যাস্ট্িক পরিণামবাদের পরিবর্তনরাশি সম্থান্ধে পূব 
ভবিয্লাদ্ধাণী করা চলে, বলিয়া দেওয়া যায় যে কারণটি এইরূপ হ্টতো কার্ধাটি কিরূপ 
হইবে । উদ্দেশ্বমূলক পরিণ।যবাদ অনুলারেও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বলিয়া দেওয়া যায় 
যে কাধ্াটি এইরূপ বা সেইরূপ হইবে | সুতরাং এইট দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে 
দেখ! যায় যে দুইটি পরিণামবাদস্ট প্রগতিবিরোধী. কারণ উভয়ের নতাম্ুসারে 
পরিবর্তনরাশি নিয়মের কঠিন নিগড়ে শৃন্দলিত। সেই জম বের্গসে। এই হই প্রকার 
পলিণামবাদের মতে কোন পার্থক্য স্বীক্দার করিতে সম্মত হন নাই । উভয়কেই 
তিনি যপ্তরিকদাদ বলিয়া নিন্দ। করিয়াছেন। যাস্িক পবিণামবাদ তে! স্বতঃ 
যস্ত্রিকবাদ. উপরস্ত উদ্দেশ্যমৃলক পরিপাম বাদও বিপরীত-মুব্বী যাত্ত্রিকবাদ। যন্তরিকবাদে 
বর্তমান ঘটনারাশি অতীতের দ্ধার। নিয়মিত হয়, পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যমূলৰ যান্নিকবাদে 
বর্তনান ঘটনারাশি ভবিস্তাতে পৃরণীয় কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়স্িত । ফলতঃ উভয় 
মতবাদ অমুসারেই প্রগতি সন্দিন্ধ হইয়া দাড়ায় । উদ্দেশ্যমূলক ‘পৰিণামবাদী এক 
অভিযোগ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইবেন এই বলিয়া যে তাহাদের অভিমত উাদ্দেশ্যটি 


৫৬ দর্শন 


কোন সসীম বা সামন্ত উদ্দেশ্য নয় এবং এই উদ্দেশ্য শুধু অনাগত কোন সম্ভাবন! 
মাজা নয়, উপরন্ত উহা! অতীত, বর্তনান ও ভবিষ্যৎ সকল কালে সমভাবে ক্রিয়াশীল । 
বের্গসে। অনস্তুকালকে খণ্ডিত করিয়া দেখিতেছেন বলিয়াই তিনি উদ্েশ্যমূলক 
প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিয়াছেন। 

বেদাস্ত মতে প্রগতি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ন্বীকাধ্য, ক্ন্ক পারমাধিক স্তরে 
অন্বীকাধ্য । যদিও সতা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, তথাপি প্রগতির পরিবর্তনরাম্পিও 
সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ত্রৈকালিকভাবে নিষিদ্ধ 
অথবা মিথ্যা হইলেও ব।বহারিক ভূমিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য, কারণ ব্যবহারিক জীবনে 
বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাগ্ডলি অথব। অল্পপানাদিভোগ সকলকে অস্বীকার 
করা যায় ন1। অথচ পারমাধিক দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে একমাত্র 
নিত্য সতা অ্রক্মবস্তর উপর অন্ঞানের অভিক্ষেপ ও আবরণ জন্য একমেবাস্থিতীয়ম্‌ 
সত্ভাটি নানা প্রকার অবস্থাপন্ন বলিয়। মনে হয়। বেদাস্ভের এই মতবাদ যুক্তিদ্ধার! 
্থ প্রতিষ্ঠিত । বর্তমানে আমাদিগের পক্ষে ইহাই প্রনিধাতব্য যে বেদাস্তমতে প্রগতির 
সত্যতা নাই । সত্যবন্ত নিত্য ও শাশ্বত । ব্যবহারিক স্তরে প্রগতির সত্যত! 
স্বীকার করিলেও বেদান্ত সৎকার্য্যবাদী ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই মতেও 
সাংখামতের অনুরূপ অসতের সত্ত। নাই, অথবা সতের অসত্ত। নাই । প্রগতি বলিতে 
আমরা বুঝিব অনভিব্যক্তু সতের ব্যক্তসৎ রূপে পরিবর্তন । এই পরিবর্তনকে সাংখ্য 
যথার্থ পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করেন, পক্ষাস্তুরে বেদান্ত ইহাকে নিবর্তন অথবা মিথ্যা 
পরিণাম বলিয়া বিচার করিয়। থাকেন । বেদাস্ত জীবনের অথবা চিন্তল্াগতের সকল 
স্য্গুলি বিশ্যন্ত করিয়। গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রতিপাদ্য সৎ বত্রহ্ষোর 
তুলনায় অন্য সকল স্তরকে উড়াইয়! না দিয়া মন্দ সত্য অথব! মিথ্য। বলিয়। প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। | 

বর্তমান চিনস্তাজ্গতে আ্রীঅরবিন্দ অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তাহার 
স্ুমন্বদ্ধ চিন্তা, অঙ্ুভব ও যুক্তিরাশি একটি সর্বাঙ্গস্থল্দর দর্শনমতের আকার ধারণ 
করিয়।ছে তাহাতে সন্দেহ নাই । তিনি তাহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দর্শন মহগুলির: এক 
দেশ দিত। প্রদর্শন করিয়া, উহাদের আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া আপন 
যোগানুভবের ভিত্তিতে যে দর্শন স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা একপ্রকারের অধ্যাত্মবাদ ৷ 
এই অধ্যাতমবাদ একদেশী নয় পরন্ত সর্ববাস্তর্ভাবী ঝা সমন্বয়ী। সেইজন্য তাহার 
দর্শনমতকে সমন্বয়াত্মক অধ্যাত্মবাদ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই 
দর্শনের মূল ভিত্তি দিব্যজীবিনকে অবলম্বন করিয়া পাথিব ঘাহ। কিছু, কি জড়, কি 
জৈব কি মানস, কি অতিমানস, এই সকল স্তরগুলিই দিব/ক্তীবনে আরোহণ করিবার 


প্রগতি ৫৭ 


আকর্ষণ ও আকুতি যুগপৎ চলিতে থাকায় অদিব্য স্তরগুলির দিব্যস্তরে রূপায়ণ 
সংঘটিত হইতেছে । এই রূপায়ণের নানই প্রগতি । ভ্ড় অবস্থা উল্লঙ্ৰন 
করিয়া প্রাণে এবং প্রাণস্তর অতিক্রম করিয়। মানসে এবং মানসম্ভর ক্রপায়িত 
হইয়া অতিম।নসে এই ক্রসবিকাশই প্রগতি । প্রগতি কতকগুলি আকস্মিক 
ঘটলাঝলীর উৎপাদন মাত্র নয় কিস্ত একটি পরম ও দিব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত 
পরিবন্ধনধার।। ভাগবতী শক্তির আকধণ এবং তন্সিয়ন্থ স্তরগুলির ভাগবতী শক্তির 
দ্বার প্লাবিত হইয়া দিব্যাবস্থায় উন্নীত হইবার আবেগ এই তুইটি শক্তির যুগপত- 
ক্রিয়ার ফলেই প্রগতি সম্ভব 1 অবশ্য এই তুইটি শক্তি মূলতঃ একই ভাগবতী শর্ত । 
একই ভাগবতী শক্তি সর্বস্তরের মধ্যে অন্তস্থযত। শন্যপ্রকারে বলা যায় যে 
শ্রী অরবিন্দের দর্শনে যাত্ত্রিক পরিণামবাদ ও উদ্দেশ্যমূলক পরিণাববাদের সমন্বয়সাধন 
হইয়াছে । যে ভাগবতী শক্তি লম্মুখ অথবা উক্ধ হইতে আকর্ষণ করিতেছেন আবার 
তাহাই পম্চাদ্দেশ হইতে সকল স্তরগুশিকে সম্মুখে অথবা উদ্ধদেশে পঞ্সিচালিত 
করিতেছেন । শ্রীমরবিন্দ সংকাধ্যবাদী-- তাহার মতে অসতে র সত্তা প্রাপ্ডি-ন[ই অথবা 
সতের সম্ভালোপ নাই । কিন্ত ঠাহার সতকারাবাদ সাংখ্য আথব। বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত 
পরিণামবাদ অথবা বিবর্তবাদ হইতে পৃথক । ইহা বিবর্তধাদ নহে, কারণ দিবাষ্চী বনে 
ব্ধবপায়ণ একটি যথার্থ সত্য এবং পরিণাম বাদ নহে কারণ গুকুতি নিছক জড় অথব! 
চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ প্বতন্্র ও পৃথক কোন সত্য নয়, কিন্ঠ হাতে অনভিব্যক্ত চৈতন্য 
নিহিত, নতুবা ইহার দিব্স্তরে উন্নয়ন অসম্ভব । সোট কথা, অরবিন্দ ্রগতিকে 
সত্য বলিয়। স্বীকার করেন এবং প্রগতিপ্রবাহের মূল লক্ষ্য হিসাবে দিব্যভীবনে 
রূপায়ণকে গ্রহণ করেন । এই রূপায়ণের ফলে অভিমানব, ধাহার সকল স্তর %লি 
উহাদের জড় অথবা আংশিকতা। পরিহার করিয়া ভাগবতীশ[ক্তর অনুঞ্রাবেশে দিবা 
অবস্থায় রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাগবতী শক্তির বাহনরূপে জনকল্যাপের পথে নিযুক্ত 
হইয়াছে__আবিক্ৃতি হইয়া থাকেন । জীঅরবিন্দ এই ভাগবতী শক্তির বিস্বোন্য়ন 
কাৰ্য্যে গভীর বিশ্বাসী এবং তিনি আশাবাদী. কিন্তু তাহার প্রগতিবাদকে 
পরিণামবাদেরই একটি বিশেষ রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । এই দশনে 
সকল কণ্মস্পুহা। ও প্রচেষ্টাকে ভগবদভিমুখ্ধী করিবার পুরুবকার স্বীকৃত হইলেও, 
ভাগবতী শক্তির দোহাই দিয় কর্শ্মহীনত। অথবা! নিক্কিয়তার প্রশ্রয় থাকিতে পারে । 
সকলই যখন দিব্য শক্তিই করিবেন তখন ন্বপায়ণপ্রয়াসী সাধারণ অথবা মন্দ 
অধিকারীর পক্ষে নিক্ষিয়ভাবে সেই শক্তির অধিরোহণ বা অবতরণ প্রতীক্ষ। করিয়া। 
বসিয়। থাক! ছাড়া উপায়াস্তর আর কি থাকিতে পারে? * অর্থাৎ উঅরবিন্দের দর্শলে 
জ্বানকাণ্ডের প্রাধান্ আছে কিন্তু কশ্মকাণ্ডের তেমন প্রাধান্য নাই। তারপর, সাধারণ 


৫ দর্শন 


মান্গুষের কণ্মস্পুহা এই দর্শন কি পারিমাণে পূর্ণ করিতে পারে তাহাও ভাবিয়। দেখিবার 
বিষয় । বেদান্তের মায়াবাদ যেমল মন্দাধিকারীর পক্ষে বিষবৎ পরিতান্রা ভাগবতী 
শক্তির রূপায়শবাদও তেমন যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই তাহার পক্ষে পরিত্যজ্য বলিয়া 
মনে হয়-নতুব। ভাগবত শক্তির দিব্য রূপাস্তরের স্ব যোগ লইয়া অনেক ন্বার্থান্বেবী 
শ্বার্থসাধনই করিতে থাকিবে। অথচ পঅরবিস্দের সাধনায় চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশেষ 
করিয়া কোন কর্ম্মপন্থার ব্যবস্থা নাই। সর্বশেষে ইহা বলিতেই হইবে যে 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শনমতকে যে পরিমাণে অদ্ুতপ্রবর্ব অথবা নূতন বলিয়।,নলে কর! হয় 
সে পরিমাণে তাহা নুতন নয়। তবে তিনি দিবJজ্ীবনে রূপায়ণ ও ভগবতীশ ক্তির 
বিভিন্ন স্তরের যে সকল ক্রিয়। উদঘাটিভ করিয়াছেন তাহা অতি স্থন্দর ও অভিনব 
সন্দেহ নাই । লেখকের এই সকল উক্তি অভ্রান্ত এমন কেন দাবী লা করিয়াই 
আঅরবিন্দ প্রসঙ্গ এই খানে স্থগিত থাকিল ৷ 

প্রধানতঃ অধ্যাত্মবাদ গুলিরই আলোচন। এই পর্য্যন্ত সর! হইয়াছে । এইবার 
অধ্যাব্যবাদ অতিরিক্ত অন্যান কতকঞ্চলি প্রগতিবাদ আলোচিত হইবে । অন্য 
প্রগতিবাদগুলির মধ্যে মাক্সীয় হবান্রিক জড়বাদ প্রগতি সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত পোষণ 
করে ভ'হ। দেখা যাউক । মোটের উপর এই মতবাদটি হেগেলীয় দ্বাস্বিক পদ্ধতির 
উপর গ্রতিষ্টিত। কলিত সন্তাত্মক কোন অবস্থাকে এতিভ্তা অথব। Thesis বাপে 
উহার বিরোধী প্রতিক্রিয়াস্মক আর একটি অবস্থাকে এn৷৷৷৫৪১5 রূপে এবং 
এতছৃভয়ের মিলনকে সংশ্লেষ অথবা 577:015515 রূপে স্বীকার করিয়। নাক তাহার 
এয়ীধশ্মসম্পন্ন দ্বান্িক পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়াছেন । এই পদ্ধতিই তাহার 
মতবাদের স্ত্রপাত । হেগেলীয় মতানুসারে এই এয়ী বুন্তিকে পরমাস্্রা বা Alsolute 
le অথবা 9510 এর আত্ম-উপলদ্ধি বা আত্মলাভের স্বতঃক্ষ,র্্ত "-রণক্রিয়ার 
ত্রিশ্রোতা ধারা হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই ত্রিধারার পধ্যবসান করিত 
হইয়াছে পরম ও শ্রেষ্ঠ সংল্লেষাত্মক বা সামজ্গস্তস্বরপ পরমাত্মার উপলাক্ধতে। 
পক্ষান্তরে মান্সের ছান্বিক প্রক্রিয়ার স্যত্রপাত ও পধ্যবসান পরিকছিতি হইয়াছে 
অর্থনৈতিক ও সামন্ডিক অবস্থার অসম্পূর্ণতাঞ্নিত বিরোধসংঘটনের মধ্য দিয়। 
ইহার অবশ্যন্তাবী অবসানান্তর পরমসামাঙ্গাভে | াব্দ্র এমন একটি সামাজিক- 
রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক অবস্থার আবির্ভাবে সিশ্বাসবান যাহার মধ্যে কোন বিরোধ 
থাকিবে না, যাহা পরমসাম্য প্রাপ্ত অথবা চরমসামজ্রপাশীল । এই সাম্যবাদ 
স্ডাহার মতে একটি বাদ মাত্র নয় কিন্ত মানবইতিহাসের একটি বাস্তব বিবর্তনধারার 
শে পরিণতি । এই পরিণতির মূল বেগ নিহিত রহিয়াছে অর্থনৈতিক অবস্থার 
উৎপাদন ও চাহিদার বৈষন্যের অথবা বিরোধের মধ্যে । তাহা হইলে এই অর্থ নৈতিক 
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কারণেই এতিহালিক ক্রমবিকাশধারা প্রবাহিত এবং এই ধারার অবস।ন ঘটিবে 
সেট দিন যেদিন ইহা। চূড়ান্তভাবে সাম্যলাভ করিবে সমগ্র অর্থনৈতিক বিরোধী 
শক্তির মিলনে অথব! সমন্বয়ে 1 হেগেলীয় দর্শনমতে দর্শন ও ইতিহাস লঙ্গাঙ্গীভাবে 
বিজ্ঞডিত। দর্শন ও ইতিহাস পরমাত্ম! বা £১59০1০ এর আত্মউপন্গন্ি প্রক্রিয়ার 
দুইটি দিক্‌ মাত্র। তৎসতেও হেগেল দর্শনের দিকে অথবা চৈতহ্ের অপেক্ষাকত 
প্রধান্তের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন । দর্শনের স্থানে অর্থনীতিকে বসাইলেই হেগেলীয় 
মতবাদের সহিত মাক্সশয় দর্শনের মৌলিক পার্থক্য প্রতীয়মান হুয়। হেগেল 
বলেন যে দর্শন ইতিহাস এবং ইতিহাসই দর্শন । মাক বলেন যে অর্থনীতি 
ইতিহাস এবং ইতিহাসই অর্থনীতি ৷ 

উহাও অবশ্য ভ্রষ্টবা যে প্রগতির পরিপোষক মতবাদ হিসাবে মাক্সীয় ভুড়বাদ 
সাধারণ প্রচলিত অন্যান্য ঝআড়বাদ হতইচুত স্বতম্থ । সাধারণ যাস্টিক কড়বাদ 
পরিণামবাদ ছাড়! কিছু নয়। একই মূল উপাদানের প্রকারভেদ হিসাবেই স্যগ্টির 
বিভিন্ন স্তরঞ্চলি পৃথক । জড় স্থাবর পরমাণুগুলি হইতে প্রাণ এবং প্রাণস্তর 
হইতে চৈতন্টের বিকাশ হয়। এট বিকাশে মৌলিক পরমাণুগুলিরই নানা প্রকার 
বিন্যাসপরিবর্ত্তন অপেক্ষ। কিছু নৃতনহ নাই ॥ সুতরাং আগত কার্যা গুলি পূর্বববন্ত 
কারণাবন্থায় সম্পূর্ণভাবে নিহিত এবং ইচাদিগকে প্রকারগতভাবে পৃথক বন্দর 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় লা। জড় উপাদানের সাদর্শেই প্রাণ ক চৈতন্তাকে বুঝিতে 
হয়। প্রাণ একটি যন্ত্রবিশেষ এবং চৈতলও যন্ত্র বাতীত আর কিছু নয়। পার্ক 
এট যে পরবর্তী কাধ্যগচলি পূর্ধববন্তী কারণাবন্থা হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল । মাক্স বাদ 
কিন্ত কাৰ্য্য গুলির নূতনহ স্বীকার করে এবং প্রাণ ব। চৈতন্যকে পুর্বববন্তরণণ স্থাবর 
জড়াবস্থা হইতে প্রকারগতভাঁবে বিষম বলিয়া গ্রহণ কারে। কিন্তু তথাপি মাক্সবাদকে 
নিয়স্থণবাদ বলা যাইতে পারে যদিও এই মতে স্বাধীন ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনত।কে 
একেবারে অস্বীকার করা হয় নাই । মানুষের স্বাধীলইচচা অর্থনৈতিক অথবা 
সামাজিক-_্লান্রীয় কাঠামো! ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে যদিও এই স্বাধীন ইচ্ছা 
স্বয়ং কতকগুলি পারিপাশ্বিক ঘটনার অবশ্যান্তাবা ফল । কিন্ত সে যাহ। হউক, 
মান্সীয় জড়বাদাকে নিরক্কুশ প্রগতিবাদ বলা চলে না। ইহাও একটি পরিণামবাদ । 
উহা ছাড়া, মাক্সবাদ নিতান্তই মনুষ্যকেন্ট্রিক । হেগেলীয় দর্শনের স্থান গ্রহণ 
করিতে হইলে যেরূপ সব্বধান্তর্ভাবী ও ব্যাপক দর্শন স্থষ্টি কর! প্রয়োজন মাঝ 
তাহা। করেন নাই। যেমন এই দর্শনে আব্রক্ষন্তহ্ব পর্যান্ত ধরিয়ু! বিশ্বের বিবর্তনধার! 
স্থান পায় নাই। নাস নিজেকে গাহার সমকালীন জাগতিক অবস্থাতেই বিশেষ 
কিয়া সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, কাছেই তাহার মনীষার ফলে কোন বিশ্বদর্শন 
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গড়িয়া ওঠে নাই । সমগ্র বিশ্বপ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক 
প্রগতি একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এই একদেশদণিতা দার্শনিক দৃষ্টি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ সেল্জন্যাই কোন কোন বিব্য।ত সমালোচক, যেমন রাসেল, 
মানস বাদকে দর্শনের মধ্যাদা দিতে প্রস্তুত নহেন। মাক শুধু এই পৃথিবীর একটি 
বিশেষ অংশ সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু এই পৃথিবী যে বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিংকর । তাহ! ছাড়া, মানুষের উচ্চতর পুরুষার্থ 
গুলিকে একই আদর্শে ঢাপিতে গিয়। মাক্সঅপক্ষপাতিত্ বজায় রাখিতে পা[রয়াছেন 
কিনা তাহাও দ্রষ্টব্য । এই উচ্চতর পুরুষার্থবোধগুলিই স্থূল আথিক পুরুষার্থের 
দ্বার! উৎপন্ন অথব। স্থল আধিক পুরুষার্থবে।ধের ন্যায় এই গুলিও অন্ততঃ একইপ্রকারের 
মৌলিক সত্য, এই প্রশ্রটিও দিশেষতাবে বিবেচ্য । আসলে যে চৈতন) সকল অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় ঘাতপ্রতিথাতের কেন্দ্রগত বোদ্ধ। তাহাকেই মাক্স” বোধ্য 
বন্তগুলির দ্বার! উৎপক্স কাধ্যন্থবূপ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই উচ্চতর মানসর্ত্তি 
গুলিকে উপাদেয় এবং স্থল আধিক বৃত্তিটিকে উপাদান ধরিয়া! লইলে প্রগতিকে সার্থক 
মনে কর। যায় না। এই সকল লান। কারণে মার্সীয় প্রগতিবাদকে প্রগতিনামধের 
বলিয়! অভিহিত ন! করাই সমীচীন । 


মাক্সবাদের স্যায় ফ্রয়েডীয় মতবাদও চিস্তাঞ্জগতে রিপ্রবের সুত্রপাত করিয়াছে 
এবং উভয় মতবাদই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । তথাপি ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
মূলতঃ পৃথক্‌ । মাক্স” মনের কোন মৌলিকড! স্বীকার করেন ন1। পক্ষান্তরে ফ্রয়েড 
মনের মৌলিকতা স্বীকার কয়িয়া থাকেন। উপরস্ত মনকে বর্জন করিয়া আথিক 
অথবা রাষ্ট্রীয় অবস্থার মৌলিকতা। কল্পনাকে অসম্ভব ও ভিত্তিহীন বিবেচনা! ক[রয়। 
ফ্ৰয়েড সাক্সের উপর দোষারোপ করিয়াছেন । যে কোন আথিক অথবা সামাজিক 
অবস্থাই যে কতকগুলি মানস ঘ।ত-প্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল ফ্রয়েড দে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না, যদিও তিনি ঝাস্তবকে একটি সুত্র হিসাবে 
স্বীকার করিয়া লইয়ছেন। চিন্তা্গতে ফ্রয়েডের বিশেষ অবদান এই যে তিনি 
মনকে কার্তেপীয় সঙ্ধীর্ণত। হইতে মুক্তি দিয়া আরও গভীরতর ও বিস্তৃততর 
করিয়াছেন । বস্ততঃপক্ষে সংজ্ঞান বা চেতন অংশটি সমগ্র মনের গভীরতা ও 
প্রসারের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র এবং নিজ্ঞান ব। অবচেতন স্তরেই মনের অধিকাংশ 
নিহিত। সকল চেতনবৃত্তিগুলিই প্ৰধানতঃ নিজ্ঞণলক্রিয়।র ছন্দ্যাভিঘ।তে উৎপন্ন 
এবং বহিজ্জগৎ এই ক্রিয়ার উদ্দীপক কারণ মাত্র ) ভ্রয়েডীয় নিচ্ছণনের ক্রিয়াত্ম- 
কতাও স্মরণ করিতে হইবে ॥ 


প্রগতি ৬১ 


ফয়েড প্রগতির পথে নৃতনের সৃষ্টিকে অস্বীকার কতিয়াছেন ॥ সকল প্রকার 
মানস বৃত্তির মূলে রহিয়াছে একই মৌলিক নিজত্রন ইচ্ছাসকল । এ আদিম 
ইচ্ছাই বকুবিধ মানস প্রকাশের মধা দিয়া লালা বাপ 'প্রহণ করে। ইচ্ছার! 
প্রধানতঃ যৌনম্বভাব বলিয়া মানবের আত্তমর্য্যাদাবোধকে ক্ষুন্ন করিয়া থাকে এবং 
সেইকারণে অহম্‌, বিবেক অথবা অবধিশাঝ্ার দ্বারা শাসিত হউয়া লিরুজ্ধ ঝা 
অবদমিত অবস্থায় নিজ্ত্রান মনে আত্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছাঞ্চরি 
ক্রিয়াস্মক বলিয়া নিজ্ঞ্ণনে নিরুজ্জ অবস্থায়ও স্থির হইয়। খাকেনা, পরজ সংচ্রানে 
আত্ম প্রকাশলাভের জন্য সর্ব্বদ। সচেষ্ট থাকে । অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হইলে 
বিবেক বা 'মধিশাত্কর্তক পুনরায় অবদমিত হনে এই আশঙ্কার ইহারা এ 
সঙ্জাগ প্রহরীর সতর্ক দ্রটিকে এড়াইবার জন্য নানাপ্রকার ছদ্ম আবরণে আত্মপরিচয় 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রকাশিত হুইবার ভেষ্টা করে। এই গুচ্তন্গ প্রকাশগলি নূতন 
বঙ্গিয্া প্রতীয়মান হইলেও ইহারা নূতন নয়, কিন্তু চিরপুরাতন আদিম উচচাহলিরক্ট 
নৃতন বরণে আবির্ভাব মাত্র । এই বিকৃত প্রকাশ অনেকস্টলেই নান; প্রকার 
মানলব্যাধির আকারধারণ করে, অথবা উদগাতি বা। Subi॥ন৮i০n এর ফলে উচ্চতর 
মানস বৃদ্ধিতে পরিণত হুইয়। ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণপথ উন্মুক্ত করে। পুর্ববক্ষেতে 
ইহার! অস্বভাবী বা 9৮০০ বলিয়া! অভিহিত হয় এবং অপরক্ষেত্রে ইতাদিগকে 
অতিম্বতাবী বা 5upernormaন! মানসরতি বল! যাইতে পারে। কিন্ত এই তই 
প্রকারের রূপায়ণের মূলে রহিয়াছে একই আদিম ইচ্চামুলক উপাদাল। সেই 
কারণে এই তুই প্রকারের ্রকাশকে প্রকারগতভাবে ভিন্ন বলিয়া ফ.য়েড অস্বীকার 
করেন। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রগতিকে পরিণাম হতে কোন পৃথক প্রক্রিয়। 
হিসাবে অস্বীকার করাই ফয়েডের অভিপ্রায় । তাহার অত্তান্ুসারে সকল প্রকার 
মানসবৃত্তি স্বতাবী,. অস্মভাবী অথবা অতিন্বতাবী-একই প্রকারের মৌলিক 
উপাদানের ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন । যে কোন পরবর্তী অবস্থা একটি ঝা আর 
একটি পুর্বধবন্তী অবস্থার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ অথবা পুনরাবর্থন মাত্র । হু.য়েডের 
অভিব্যক্তি বাদ স্বঞ্নাব্মক নয় । ইহা! পুনরাবর্ত্তন বাদের নামাস্তুর মাত্র। 
সকল গুকাশ বা রূপায়শের মধ্যেই উহ্তাদিগের মৌলিক বা আদিম উপাদানাব্মক 
অবস্থায় পুনরাবর্তন, পশ্চাদগমন বা চ১০৪০551০৯ এর একটি মুখা প্রবণতাকে 
ফ_য়েড স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রুবণতাটি মানুষকে বান্তববিমুখ এবং 
আস্মকেজ্দ্রিক করিয়া তোলে । সুতরাং এট অতীতপ্তিয়তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়। 
সান্নুঘ বাস্তবের সম্মুখীন হউক ইহাই  ফ.যেডের আহেদন। বাস্তবের 


৬২ দর্শন 


লক্মুখীন হুইয়া, উহার সহিত সামাগ্রস্য বিধান করিয়া মাছুষ ফ্রয়েডের 
মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করুক ইহাই তাহার একাস্তিক কামন!। ইহার সার্থকতা ফ্রয়েড 
কল্পনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই ৷ 

সবশেষে আসা যাউক পরিণামবাদ হইতে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক কতকগুলি 
মতবাদে । প্রথমতঃ বের্গসোার স্থষ্টীয় বিবর্তনবাদকে পরীক্ষা করা যাউক । বেগের 
মতান্সারে কাল অথবা পরিবর্তনই চরম ও পরম সত্য, কালাতীত কোন অচল সত্য 
নাই । কাল অখণ্ড ও নিরবচ্ছেদ পরিবর্তনধার] । ইহার আদি অথবা অস্ত নাই। 
এই অনাদি ও অনন্ত কাল ছুটিয়।ই চলিতেছে । এই গতির কোন বিরাম বা ভেদ 
নাই। নিত্য অথবা সনাতন কোন সত্য নাই, ইহা আমাদিগের বিশ্বেষণাত্মক 
বুদ্ধির বিকৃত স্থৃপ্রি | বুদ্ধি কালের প্রবহমান গতির সহিত তাল রাখিতে না পাপিয়া 
ইহার অঙ্গবাণচ্ছেদ করিয়া ইহাকে স্বাণুপৎ কল্পন। করে। প্রগতি বলিতে আমর! 
ঝু'ঝব কালের চিরধাবমান গতিকে । এই গতির প্রবাহে নিত্যনব স্ষ্টির উন্মেষ 
হইতেছে ; এই নিতঃনবস্থষির আরম্ভ ব। শেষ নাই ; ইহার নিয়ামক কোন উদ্দেশ্য ব। 
কারণ নাই । যাস্ত্রিক পরিণানকাদ এবং উচদ্দশ্যমূলক পরিণামবাদ উভয়েই সমভাবে 
কার্যাকারণ সুত্রের বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ । ইহাদের কম্জিত জৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ জগতে 
নূতন স্মন্তির কোন সম্ভ(বন! নাই । কিন্তু নৃতন স্থষ্টি প্রতিনিয়ত চলিতেছে । বুদ্ধি দ্বার! 
এই প্রগতিধারাকে বুঝিতে গেলে প্রগতিপ্রবাহ ছিয় হইয়া যায় এবং জড় স্থাবর পদার্থে 
পরিণত হয়। এই বুদ্ধিকতিত প্রবাহবিচ্ছিন্প স্থাণু বন্তগুলি প্রগতির প্রবহমান 
সচলতাকে উপলব্ধি করিতে পারেনা, পারে শুধু ইহাকে বিছিন্ন করিয়া প্রাণহীন 
বস্তুতে পরিণত করিতে । প্রগতির অস্তপ বাহকে উপলব্ধি করিতে হইলে অনুভুতি 
অথবা [0001097 কে একনাত্র পক্ধতিরূপে অবলম্বন করিতে হইবে। বুদ্ধি 
এই কালধারার চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র, অপরপক্ষে অশ্ুভতি ইহাকে 
বেষ্টন না করিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হয়। অগ্ুদুতি প্রগতি প্রবাহকে সহা্ভুতি 
দিয়া অন্ভব কারে এবং ইহাকে একটুও বিকৃত করে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধি ইহাকে 
বিষয় করিলে ইহার সাবলীলতা নষ্ট হয় ও স্বভাব বিকৃত হয়। 

বেসে অঙ্কিত এই প্রগতিচিত্র মনোরম সন্দেহ নাই ইহা কবির 
সম্বেদন ও অন্ুভূতিমূলক দৃষ্টিতে কন্ছিত। কিন্তু শুধু চলিয়াছে, চলার আরম্ভ 
বা অবসান নাই, আর ইক্্রজজালের এত নব নব নৃতনত্বের ভেন্কীবাদ্জী খেলিয়। 
যাইতেছে এইরূপ মতবাদ শ্রুতিস্থকর হইলেও বুদ্ধিগ্রাহা হইতে পারে না। 
বুদ্ধিকে এতখানি হেয় প্রাতিপাদন করিতে গিয়া বেসে! ঠিক করেন নাই 
কারণ ভাহার মতবাদটি বুদ্ধির চাতুধ্যে অতুলনীয় । তাহার গ্রশ্থগুলি নিঙরাইলে 


প্রগতি 


একটি প্রবহমান নব স্টিকে পাওয়া যাইবে কি? বৃদ্ধি সাহায্যে বৃদ্ধিকে হের 
প্রতিপাদন কর! নিজের স্বপ্চে নিজেই নর্তন কর! ব্যতীত আর কি হইতে পারে? 
তাহা ছাড়া বেসে! ও স্বষ্টিকে নিরঙ্কুশ ও অনিয়ন্থিত বলিয়া শেষ পধ্যন্ 
গ্রহণ করেন নাই ॥ প্রগতিধারার নিয়ামক হিসাবে ঈশ্বর রহিয়াছেল । ঈশ্বর 
তাহার নব নব উন্মেবশালিনী স্থ্টিকে প্রগতির প্রবাহে মুক্ত করিয়! দিয়াছেন । সুতরাং 
বেলের প্রগতিবাদকে ও পরিণামবাদের রূপান্তর বলিতে মাপত্তি থাকিতে পারে না । 

অতঃপর আবিরাবাস্্ক পরিণামবাদ অথবা Emergent Evolution বিভাধা । 
এই মতাগুসারে কল্পিত মৌলিক উপাদান হইতে লব নব বস্তুর আবির্ভাব হইতেছে । 
আলেকজাগ্ডার একমাত্র কালকে মৌলিক উপাদান বলিয়া সন্তষ্ট হয়েন নাট- 
সাহার মতে সকল আবির্ভাবের মূলে রহিয়াছে দেশকালাম্মক মৌলিক ও আদিম 
উপাদান এবং উহাদের শস্তনিহিত বেগ অথবা ৯০০৪. এই আদিম ও মৌলিক 
দেশক!লাম্মক উপাদান হইতে নিতা লব আবির্ভাবের উদয় হইতেছে এট 
আবির্ভাবের পশ্চাতে বা সন্মুখে কোন উদ্দেশা না । প্রত্যেকটি পরবর্তী 
আবিঞাব তৎপুর্বববন্রী আবির্ভাবের তুলনায় নূতন স্ষ্টি। প্রথম আবির্ভাব জডবন্র 
তুলনায় পরবর্তী প্রাণ সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রাণের তুলনায় তৎপরস্তী আবির্ভাব 
মন তদস্থরূপ নূতন বন্ত। এই নিত্যনব আবির্ভাব প্রবাহের বিরাম কলিত 
হইয়াছে ঈশ্বরের ভাবীকালীন আবির্ভাবে। ঈশ্বর এখনও বিছুতি হন নাউ, 
তিনি মাবিভূতি হইবেন এবং তাহার আবির্ভাবে পরিণামপ্রবাহ পথাবসাল প্রাপ্ত 
হুইবে । লগ্চেড মর্গানই অবির্ডাবাত্মক পরিণামবাদের পথপ্রদর্শক । তিনি কিন্ত 
পরিণামপ্রবাহের অন্তরালে ঈশ্বরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ শ্বীকার করিয়াছেন । 
স্থতরাং তাহার মতে পরিণাম বা প্রগতি পরিণামলাদেই পরিণত হইয়া পড়ে। 
আলেকজাওার সম্বন্ধে ইহাই বলা চলে যে ঠাহার আবিষ্ভাসবাদেও প্রগতি- 
প্রবাহের বিরতি করিত হইয়।ছে। তিনি এইরূপ আশা পোষণ করেন যে সমস্ত 
প্রগতিধারা অবসানলাভ করিবে ঈশ্বরের ভাবী আবির্ভাবে । 

জেনার্যাল ম্মাট্সের প্রগতিবাদও প্রণিধানযোগা । ঠাহার দৃষ্টিভঙ্গী মানস 
পরমাণুবাদের অথবা Psychological Atomismএর বিপরীত । প্রগতি কতকগুলি 
আদিম মৌলিক উপাদানের সংযোজন বা বিয়োজন ত্বারা সংঘটিত হয় না। 
পক্ষান্তরে স্থষ্টি চলিয়া থাকে সমগ্র অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চতর স্তরে । যেহেতু 
এই মতে প্রগতি অগ্রসর হয় সমগ্র হইতে সমগ্রে, অংশ হইতে সমগ্রে নয়, 
সেজ্ম্য এই মতবাদটিকে সমগ্রাস্থক পরিণাম বাদ অথবা? Holistie Evolution 
বল। হইয়া! থাকে । বিশ্বের বিবর্তনধারার অশ্বন্তলে এমন একটি শক্তি 


ডগ দর্শন 


নিহিত রহিয়াছে যাহ! বিশ্বকে সংগঠিত, স্ুসম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট করে। সুতরাং 
পৃথিবী সমগ্র স্বষ্টির দিকেই ধাবমান। পরস্পরবিচ্ছিন্ কতকগুলি উপাদানের 
পু অথবা যৌগিকফল হিসাবে বুঝিতে গেলে কোন বন্বাকই বুঝা যাইবেনা 
প্রত্যেক বস্ই একটি অবিভাজ্ সমটি, যেমন জীব, জর্থবকোধ, প্রতোক উদ্ভিদ, প্রাণী 
জীবকোষ, অণু বা পরমাণু এক একটি স্বয়ংস্বম্পুণ সমগ্র বস্তু যাহা হইতে 
উপাদানীভূভ অশগুলিকে বাদ দেওয়া যায়না । এই সমগ্র স্বষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতি 
অস্বিতা বা চ5$০7710$র আবির্ভাবে সাধিত হইয়া থাকে । জেনার্যাল স্মাটসের 
সমগ্রাত্বক পরিণামবাদ শুধু একটি বিশিল্ল চিশ্তাধারাই নয়। কি দর্শনে (ক বিজ্ঞানে 
এই সমগ্রায়্ক দৃষ্টিতঙ্গীই বর্তমান চিস্তাজগতে এভটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ধর্শ্ম ) 
£ঘনণ গেঠাল্ট মনোবিগ্ঠাও শুধু প্রত্যেক মানসিক বৃত্তিকেই নয়, প্রতে!ক জড় 
এবং জৈব বস্তুক্ষেই এক একটী গেষ্টান্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য সমগ্র বলয় 
স্বীকার করিয়া থাকে । মোটকথা এই মতান্ুসারেও প্রগতিপ্রবাহের অবসান 
অথবা চরম সনগ্রতলান্তে বিরাম কমিত হইরাছে। সুতরাং নিরবচ্চেদ অথব। 
অবিরাম প্রগতি এই মতেরও ভিত নয়। 

প্রগতি সগ্ধন্ধে সাম্প্রতিক দৃষ্টিতঙ্গী কি? সাম্প্রতিক দৃষ্টিতঙ্গীটি যে এক প্রকার 
তাহ। বলা যায় না। ইহাতে যেমন উদ্দদস্যমূলক প্রগতির প্রবণতা রহিয়াছে তেমনই 
রহিয়াছে নিরুদ্দেশ ও যাস্ত্রিক যাত্রার পরিকল্পনা । নিরুদ্দেশযাত্রী প্রকৃতি 
শিশুর মৃত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া প্রতিনিয়ত অগ্রপর হইতেছে - কোথায়ও 
এই প্রয়াস ব্যর্থতায় বিডন্বিত আবার কোখায়ও সার্থকতার লাফল্যে মণ্ডিত । 
এই দৃষ্টিতে প্রগতিকে একটি সহ সরল রেখায় অগ্রসরমান প্রবাহ মাত্র বলা 
যায় না, অথবা বিশ্বের সকল অংশের প্রগতিপ্রবাহ যে একটি একক ধারার 
ক্ষোল সহান্‌ সঙ্গমন্থলের উদ্দেশ্যে চলিয়ছে তাহ1ও বল! যায় না। এই 
প্রগতিপ্রবাহ বল্ুস্রোতা, বলহু, অসংখ্য ধারায় ইহার প্রবাহ চলিতেছে, কোন একটি 
চরন মিলনে এই ধারাগুলি মিশিয়া যাইবে কিনা তাহ! অঞ্াত। প্রগতি একটি 
সহজ্ঞ সরল রেখার পরিবর্তে বহু বক্ররেখায় রেখায়িত। অথব। এই ধারাটি একটি 
চক্রের মত আবন্তিত হইয়। চলিতেছে কিংবা বন্ধ চক্ররাশি লানাপ্রকারে চক্রায়িত । 
অনেকেরত ম্তানুসারে যথার্থ প্রগতি নাই, মাছে শু অতীত অবস্থাগুলির নানারূপে 
ও বর্ণে মাবর্তন বা পুনরাবৃত্তি । আরও এক সম্প্রদায়ের মতে প্রগতি নাট, আছে 
পশ্চাদগতি ৷ ইহারা বলিয়া থাকেন সুদূর অতীত ও আদিম অবস্থার তুলনায় বর্তমান 
নিতান্তই মন্দ ও নিন্দনীয় সুতরাং যথার্থ প্রগতির পথে চলিতে হইলে ফিরিয়া যাইতে 
চ্টবে আমাদিগের পরিতাক্ত অতীতাবস্থায়। কেত বা বলেন যে বর্তমান তাবস্থাগুলি 


প্রগন্থি ৬৫ 


-অক্ঞাত ও হানিন্দিষ্ট ভবিগ্যাতের প্রস্তরতিকেন্র, বর্থন)নের মধ্য দিয়। আমাদিগকে প্রন্থত 
হইতে হইবে আগামী সমস্যাশন্ধুল জীবন সংগ্রানের জন্য । আধুনিক যুগটি প্রধানভঃ 
একটি যন্যুগ ৷ যান্তিকবাদই সাম্প্রতিক প্রগতি কল্পনায় প্রদান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে-- প্রগতি অতল অন্ধকারের মণ্যে হ।তড়াইয়! হাতডইয়। ভুটিয়। চলিয়াছে__ 
কোথাও তাহার গতি উন্নতির দিকে, কোথায়ও বা হাবনতির দিকে, আবার কোথাও 
-উন্লতি-অবন[তির মধাস্থলে । অবশ্য যদি প্রধান ধারাঞুলির প্রবণত! বিচার করা যায় 
তবে দেখা যাইবে যে সকলেই একটি বিষয়ে একা াভে--তাহার। ছুটিয়াছে ব্রনিক 
উদ্লতির দিকে, যদিও উল্লতিই উহাদের লক্ষ্যস্থল এমন বল সঙ্গত হইবে না।  বর্নান 
পদার্থশিদ্া। যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে প্রগতির চিত্র অতিশয় মৰ্শ্মাস্ডিক । 
পদার্থের মূল বিচার করিলে কোথায়ও জড় পদার্থ নানক স্ুল বস্তুটিকে খুছিয়া পাওয়। 
যায় ন!। তথাকথিত জুডবন্ক শক্তিতে পর্যবজিত হয় এবং এই শক্তির কাথা প্রণালী 
(চন্ত। করিলে অথব। ইহার স্বরূপ অনুধাবন করিলে ইহাকে চেতন হস্ত বলিয়াই স্রির 
করিতে হয়। সেজন্যই জীনস্‌ ও এডিংটন বিশ্বপ্রপঞ্চের পশ্চাতে চেতন ঈশলের 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঘটনাপ্রবাহ চরম বিল্লেষণে উহার স্ুলছ বজায় রাখিতে পারে 
ন, কিন্ত কতকগুলি গাণিতিক সক্ষনাত্ৰে পরিণতি লাভ করে এবং এই গাণিতিক 
ক্স গুলির উদ্যু'বয়িত। স্বয়ং ঈশ্বর । 

সে যাহ! হউক, আামরা প্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে কি বুঝিলান ? নিরদ্ধুশ, 
স্তানিয়মিত 'ও আাকম্মিক প্রবাহমাত্র তিস।বে কোনমতেই প্রগতির কমন! করা যায় না । 
হার পশ্চাতে ও সন্মুখে কোন চেতন বস্তুর নিয়ামকত। অবশ্যস্থ রতিয়াছে। প্রগতি 
শটনাপ্রশাহের শব্ধ ক্রিয়া নাত, এই প্রকার মত কেহই সমর্থন যোগ ভাবে উপস্থাপিত 
করিতে পারে নাই । পগতিকে জনকল্যাণ অথব। বিশ্ব কল্য।ণ, বাক্তিগত, সনাজ্তগত, 
শর্থনৈতক, নৈতিক, ধর্মগত অথবা সৌন্দযোবোধাবক সব্ববাঙ্গীন কল্যাণের দিকে 
প্রবহমান একটি গতি ঝলিয়াই কঞ্সন। করিতে হয় । নু! প্রগতি নিতান্ত নিরর্থক 
ঘটনাপরম্পরায় পরিণত হয়। এইরূপ প্রগত্তিবাদ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন । 
ঘটনপরস্পরার অতীত অথচ ইহার মধো মনুপ্রবিষ্ট কোন বোদ্ধা না থাকিলে একটি 
ঘটন। "আর একটি ঘটন। হইতে বিচ্ছিল্প হইয়। যায় এবং ঘটনা গুলির ধারাঝ1তিকতা_ 
যাহার গুণে একটি ঘটনাকে অপর একটি হইতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলিয়। বিচার করা 
যাইতে পাঁরে_বিনষ্ট হয়। এই বোদ্ধ! ঘটনাগুলিকে মাত্র ঘটন। হিসাবেই পথা বেগ্ছণ 
করে ন।, কিন্তু কোন পুরুষার্থের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়! উহাদিগের মুলাবিচার করিয়া 
থাকে । বিশ্ব প্রব।হের মূল অভিমুখিত! কল্যাণের দিকে । হাঞ্জেলে প্রসূতি বন্ড বিজ্ঞানী ৪ 
বিশ্বের কল্যানমুখিতা স্বীকার করিয়াছেন পক্ষান্তরে কোন কোন বিজ্ঞানী এই 


চে দর্শন 


একার চিন্তাকে ইচ্ছাহ্কুল চিন্তা কা wishful thinking বলিয়া নিন্দাও করিয়াছেন । 
কিন্ত বিজ্ঞানী এই প্রকার সমালোচনা করিয়াই আপনাকে সংস্গার মুক্ত বিবেচনা করিতে 
পারেন, কারণ তাহার জিজ্ঞাসা সীমাবদ্ধ, সমগ্র জাগতিক সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া 
তিনি তাহার নির্বাচিত জগদংশ লইয়াই সন্তষ্ট। দর্শনের এত অল্লে নিদ্কাতি নাই সনগ্র 
জগতব্যাপার ইহার বিষয়+স্ত এবং জগৎব্যাপারের কোনও অংশ ইহার সমাধানের 
সহিত সুসমঞ্জস না হইলে এই সমাধানকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বলিয়া! গ্রহণ কর! যায় না। 
পুকষার্থের ভূমি হইতে জগংব্যাপার দর্শন ন! করিলে যথার্থ জগদ্দর্শন রচিত হয় না, 
ইহা দার্শনিকের বিচারফল । কল্যাণময় বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে মধ্যে শঙ্ষটাবর্থ, 
অন্ঞানান্ধকার অথবা বার্তার তিক্ততা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে রোগ, শোক, জরা, 
স্বত্যু--সব কিছুই রহিয়াছে । কিন্ত শেষ পর্য/ন্ত সকল বার্থতা, সকল নৈরাশ্য অপগত 
হইয়া প্রগতিপ্রবাহ সার্থক হইবে সতাং শিবং স্ুন্দরম্‌ এই ত্রশ্নীর অথবা! এই ত্রয়ীর 
সমস্থয়ে একটি পরমপুরুধাথের চরমপ্রাপ্তিতে । নিতান্ত অন্ধ ও নিশ্চেতন প্রচেষ্টাকে 
প্রগতি বল! ষায় না, অথবা আসলে একেবারে অন্ধ বা নিশ্চেতন বলিয়া কিছু নাই। 
বেদান্তও গতিকে ব্যবহারিক সত্য হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন । সাংখ্য 
এই প্রগতিকে একটি চরম সতা হিসাবে মানিয়া লইয়া স্তরে স্তরে প্রগতির প্রবাহে 
বিন্যস্ত করিয়াছেন । যদিও পুরুষ অসঙ্গ ও সাক্ষীবৎ উদাসীন, তথাপি উহার্ট ভোগ 
ও অপবর্গার্ধে সমগ্র প্রকৃতিপ্রপক্চ পরিণাম ্রাপ্ত হইতেছে । প্রকৃতি অঙ্ক হইলে 
তাহায় প্রগতিপ্রবাহে চেতন পুরুবের সঙ্গিধিমাত্র উপকারিত্ব রহিয়াছে । পুরুষ নিশ্চল 
ও শ্থির__কারণ পুরুষ যদি সচল ও চঞ্চল হইবে তাহা হইলে প্রকৃতির সকল 
প্রগতিপ্রক্রিয়াই দিক্ত্রষ্ট অন্ধ প্রচেষ্টায় পরিণত হুইবে। সুতরাং সকল প্রগতি- 
প্রবাহের মূলে ও লক্ষ্য দেশে রহিয়াছে চেতন আত্মার ভোগ প্রয়োজন ও অপবর্গ 
সাধনত! । কোন ভ্ঞাগতিক পরিবর্থনকেই আমর! বুঝিতে পারিব না যদি এই 
পুরুষাপেক্ষ ভোগ ও অপবর্গ বিশ্যত হই । ভোগ নাই, সকল ভোগের সার্থকতা 
স্বরূপ -অপবর্গও নাই শুধু আছে অনন্ত ঘটনারাশি, এই প্রকার কল্পনা বুদ্ধিভষ্টতা 
ছাড়া আর কি। বুদ্ধি আদিতে ও আন্তে কিছু কল্পন। করিয়াই সর্ববদ। কর্শ্মে প্রব্বন্ত হয়, 
কোথা হইতে আসিল, কোথায় শেষ হইবে, এই প্রশ্বদ্বয় বুদ্ধির স্বভাবউদ্ভুত। 
আমরা সর্ধদা দেখিতেছি যে যাহা কিছু ঘটে তাহাই পুরুষপ্রয়োজনাম্ুকুল বা 
প্রতিকূল ! এখন, এই স্থপতি সত্যই পুরুষপ্রয়োজ্নপৃত্তির ভন্ট কিনা তাহ! কিরূপে 
স্থির হইবে ? পুরুষ্রয়োজ্রন চিন্ত। নিতান্তই মানবকেন্দ্রিক অথবা! anthropocentric 
চিন্তা । কিন্তু তাহা নয়,”কারণ এই পুরুষ অস্কারের ক্ষু্রস্থার্থনিয়স্ত্রিত পুরুষ নয়, 
পক্ষান্তরে সকল পুরুষসাধারণ ভোগ ও অপবর্গ দ্বার! পরিচালিত । এতৎসাদেও 


প্রগতি ডভ৭ 


যদি বল হয় যে এইরূপ চিন্ত! মচুহ্যকেন্দ্রিক তাহা হইলে উত্তর দিতে হইবে যে এই 
মৌলিক দানবকেন্দ্রিকতা হইতে মুক্তি পাবার চেষ্ট স্ববিোধন্বষ্ট, কারণ বোদ্ধা মানুষ 
কি করিয়া তাহার মন্তব্যম্থভাব ত্যাগ করিবে? মতএব সকল প্রগতিপ্রবাহ শুধু 
বিশৃম্ঘল অন্ধ ঘটনাখণ্ড নহে, পরস্ত সকল ঘটনার মধো একটি ধারাবাহিকতা আছে। 
এই ধারাসাহিকতা বাহিত হইয়াছে পুরুষ অথব1 চৈতন্ের ভোগ 5 অপবর্গ ভাদ্ছেস্টো । 


এই উদ্দেশ্য না মানিলে ঘটনাপ্রবাহ নিরর্থক মরীচিক। হইয়া দাড়ায় । 


পুরুষের 
স্বভাব স্থির অচণপ্চল । 


এই প্ৰভাবে ফিরিচা আসিতে হইলে সকল বিরোধ ও দ্বন্দের 
অবসান করিয়। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে । 


কেননা, ম্মস্বরূপহরূ'প পুরুঘন্ব ভাব 
পরিবর্তিত হইবে ন!__ স্বভাব যাবন্দ ব্যভাবী ॥ 
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